ওীঅল্পন্বিন্ছেল্পস ীভা। 


শীঅরবিন্দ ঘাষ পিখিত 199893 0:) 1171. 
(31৮ পুস্থকের অন্থবাদ । 


শ্রীঅনিলবরণ রায় 


মরন্বতী লাইব্রেরী 


৯, রমানাথ মজ্মদার গ্লীট, কলিকাতা : 


প্রকাশক 
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, 
গুইর, কৈয়র পোঃ, বদ্ধমান। 


প্রিন্টার--শরমহেন্্রনাথ দত্ত 
শ্ীসরম্বতী প্রেস 
২৬১ বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা । 


উৎসর্গ পত্র । 


মা) 

জন্মিয়া অবধি তোমাঁর চরণে কত অপরাধ করেছি, তোমার প্রাণে 
কর্তৃবযথা দিয়েছি--তবু তোমার স্সেহ কোঁন দিন কম কপ দাঁওনি ! 
তোমাকে সংসারে সুখী কর্বাঁর আমাদের সমস্ত .চষ্টা বার্থ হয়েছে। 
'পুত্রকন্যার শোকে তোমার হৃদয় জর জর। গীতাঁত দ+* শোকের 
শাস্তি আছে, আত্যন্তিক স্থখের সন্ধান 'আছেঃ কেমন ক'ণয়! সংসারের 
সকল ঘটনা, সকল জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, ঘণ্দ মিলণের মধে। ভগবানের 
শুভ ইচ্ছা দেখিয়। পরম আনন্দ লাভ করিতে পার! যায় ঠাহার সন্ধান 
আছে তাই এই বইথানি তোমার নামে উৎসর্গ করক্গাম' অকৃত্য 


সন্তানের এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করে আমাঁকে কৃতার্থ কর: 


তোমার চির (ম্রঠাশ্রিত 
অন্নিল্ 


নিবেদন 


ভারতে নবজাতি গঠন করিতে হইলে ধর্মের গ্লাণি দূর করিতে 
হইবে এবং ইহার জন্ঠ গীতা শিক্ষার বুল প্রচার একান্ত উপষোগী। 
ইহা উপলব্ধি করিয়। :শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পিচারীতে তাহার 
নির্জন সাধন মন্দিরে বসিয়া গীতা হইতে যে সকল তথা সাধন বলে 
উদ্ধার করিয়া অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন শুধু ভারতবাসীর পক্ষে 
নহে, সমস্ত জগত্বাসীর পক্ষেই তাহা কল্যাণকর হইবে। তাই যেদিন 
শীঅরবিনদের ইংরেজী গ্রন্থ [)83809 0) 0170 (1 বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ 
কুরিবার অনুমতি পাই সেদিন নিজেকে ধন্ট মনে করিয়াছিলাম। 
শ্রীঅরবিন্দের বহি এখনও শেষ হয় নাই; আরও খণ্ড বাহির হইবে। 
তিনি বঙ্গান্ুবাঁদটিও খণ্ডে থণ্ডে প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেওয়ায় প্রথম 
খণ্ড প্রকাশ করিলাম। 

যিনি যূককে বাচাল করেন, গঙ্গুকে গিরিলুজ্ঘন করান। তাহারই 
রূপায় যদি আমার দ্বারা গীত! শিক্ষা প্রচারের কিঞ্ি্নাত্র সহায়ত। হয় 
তাঁহ। হইলে আমার জীবন সার্থক মনে করিব । 


৯ই জ্যেষ্ঠ) ১৩৩১ । অনুবাদক 
কলিকাতা। | ত্রীভঅন্নিলবল্রণ ক্রাক্স 


"সারথিষ্তে প্রকাশিত প্রীঅবুবিনের গত নিয়মিত গাঠ করিয়া শ্রীঅরবিন 
ঘোঁষ পৃঙ্ডচারী হইতে জানাইয়াছেন_-““অন্নু্লাদ খুবই 
ভাল হইতেছে! সান্রান্রুণ সালকেন্রা 
আপনাব্র অনুবাদের সাহায্যে 
সহঙ্জেই গগীভা লুকাতে 
সাল্লিবে 0৯ 





“বাধ 


অরবিন্দ 


| 


রি 


ওীল্সন্বিন্্ে 


৯ রা 
৮১৮০ 
এর 


প্রথম অধ্যায় 


গীভ্ভাল্ল ভস্পত্আোগীভ্ড। 


জগতে বহু ধর্মগ্রন্থ, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে 


লোঁকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাহারা ভাবে” 
তাহাদের ধন্মগ্রস্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, ছাপ 


ল লীত্ভা। 


'য সকল 
“কমান্র 
সব 


জুয়াচুরি বাঁভ্রান্ত। অনেক সময় বিজ্ঞ দার্শনিকেরাও ম” ক যে 
তাহাদের মতই জগত্তন্ব সন্বন্ধে শেষ কথা । তবে আজব 71. এ 
বিষয়ে একটু নরম হইতেছে । এখন আর আমরা আন্ত ৮151777 ধরা 
প্রচার করি না১ মতের সহিত না মিলিলে আমর! কাহা/ক * 


মারিতে চাহি না। 


এখন আমরা শিখিয়াছি যে সত্য কাঠা” 


লানছয়া 
৮: ৰ নি ৯ নে 
7-১.:15য। 


নহে-__-সকল মতে, সকল ধণ্ম গ্রপ্থেই কিছু না কিছু সত্য ৮:১2 ২) 
পারে। তবে এখনও অনেকের এই অভিমানটুকু অ। ' 


আংশিক সত্য থাকিলেও__ আমাদের যাহা তাহাই অথণ্ড *?: ৬৩: 
তাহ! ছাড়। গতিমুক্তির আর পথ নাই । আমরা যে খর জা 
করি, যে দার্শনিক মত পোষণ করি তাহার সবটাই আদব শ্যশ 


চাপাইয়। দিতে চাই-_এতটুকু ছণটিয! দিতেও আমর! না::ও 
অতএব, বেদ, উপনিষদ গীত৷ প্রভৃতি প্রাচীন «১ ":: : 


করিতে হইলে আমরা এগুলিকে কি চক্ষুতে দেখি এব 


..5 


সব 
১1০1 


পল আট সা, * 
খা তা ক নু 


১ শ্রীঅরবিন্দের গীত 
সমাধানে ইহাদের উপযোগিতা কতট। উপলব্ধি করি, সন্বাগ্রে তাহ পরিষ্কার 
ক্রিয়া বল। প্রয়োজন | 

সত্য দে এক এবং সনাতন তাহাতে কোন সন্দেত নাই। হিন্দুর 
লতা মুসলমানের সত্য) খুষ্টানের সত্য ভিন্ন নহে। লক্ষ বৎসর পৃবে 
তা সতা ছিল তাহা আজও সত্য । তবে দেশকাল পাত্র ভেদে এক 
নাতন সতা বিভিগ্নক্ূপ ধরণ করে "আবার, সেই এক সনাতন সত্য 
হ্টতে অন্ত নেক সত্য উদ্ভুত 9 উদ্ভাসিত ভহরাছে। সে সবই 
[বাঁন এক বিনে গ্রন্থে ব কোন এক বিশেষ অবতারের দ্বারা নিঃশেসে 
রথিত হও%়। সম্ভব নে । অতএব সত্যন্ঞান যাহা কিছু লাঁভ করিবার? 
ভার সবই যে গীতার আছে তাহা আমরা বদি না। আবার 
“ভার ভতর বগা আছে তাহার সবই যে সকল স্শে, সকল কালের 
কন্য সতা তাত? আমরা বলি না । 

তবে কোন দিশেষ কাল বা স্থানের বাহিরে প্রযুন্্। নহে এমন কথ' 
*1ভ05 ঘুব কমহ আছে এবং যেখানে এরূপ কথা আছে সে গুলিও 
১. নে সর্ধাদেশে সর্বকালের করিয়া লগা বাইতে পারে অথচ তাহাতে 
বএদ্ি কোন ভান ভয় না। ছুই একটি চটষ্টান্ত দেখা বাউক | 
. গাভার তৃতীয় অধ্যায়ে বজ্জের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে । মান" 
নর দ্বার দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, দেবতা তুষ্ট জইয়। বৃষ্টযাপি 
11 মাকিষের পোবণ করবে এইজজপ পরম্পরের আদান শ্রদানে সকলেছ। 
গভীষ্ট "1 তইপে।  প্রাটান ভারতে এইরূপ গ্রথাঃ বজ্ঞ সন্বন্ধে এইরূপ 


€খা1 


পা প্রচগিত ছিগ বটে কিনব এখন ভারত হইতেই ইহা একরকম লুপ্ত 
:ঘ। গিয়াছে ॥ দেবতার! ঘ্বতাভ্তিতে তুষ্ট হই বৃষ্টি প্রদান করে, এই 


ক্াশেলে যুণো এস্মনো সা হাসিয়া চনাইফা দিক কি পুরাকানে 


প্রথম অধ্যায় ৩ 
প্রচলিত বন্তপ্রথ। অবলম্বন করিয়| গীতাঁয় এখানে যে সত্য ক্ক হইয়াছে 
তাহ! সার্বজনীন । পরম্পরের আদান প্রদানে শুধু মান« সমীর সহে-এই 
বিশ্ব প্রকৃতই যে টিকিয়া আছে তাহা! আধুদক নৈজ্ঞানকেরাহ স্বীকার 
করিবেন এবং গীতাঁকথিত যজ্ঞের অর্থ এইরূপ আদান প্রদান ধরিয়। 
লইদে গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না। জননীর আত্মদা-ন সন্তানের 
সৃষ্টি হইতেছে । বৃক্ষলতা৷ মাটি) জলঃ বায়ু হইতে আহাধ্য সংগ্রহ করিয়া 
জীব জন্তর আহার যোগাইতেছে) ও1ব জন্ত মারা হতা বৃক্ষের সার হই" 
তেছে। সুর্য গ্রহনক্ষত্রকে আলে ও উত্তাপ গ্রধান করিতেছে গ্রহগণ 
পরম্পরের আকর্ষণের দ্বারা সৌর মণ্ডলকে ধাঁরয়া রাখয়াছে। সমুদ্র 
০ ভইতে মেঘ হইতেছে__মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে হহাই এবগডিত ন্সগচ্চক্র ! 
ইহাঁতেই সকনে উত্তরোস্তর বাঁড়িয়। ৮ | (মব্য।ক্ত জবর মঙ্গলের 
জন্যঃ জগতের মঙ্গলের জন্ঞ কিছু দান না করিয়া শুধু নি:9এ ইন্দ্রিয় 
স্থথভোগ ও স্বার্থ লইয়াআছে-_ 

অথায়ুরিক্ট্িয়ারামো। মোথং পার্থ স জাবত। 
পাপময় জীবন ইন্দ্রিরপরাঁয়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবস্তি থাকে 1 
ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্মকরণাৎ 
ধাহারা কেবল আপনার জগ্গই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই 
ভোজন করে! 
গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে কথিত হইরাছে “তল্মাচ্ছান্্ং প্রমাণং 
তে কার্যাঁকার্য্য ব্যবস্থিতো”__অতএব ইহা কর্তব্য) ইহা অবর্তৃব্য, এই 
তত্ব নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্র তোমার প্রমাণ 1৮ এখানে -শাব্দ বগিতে, যদি 
ভারতে তৎকালে প্রচলিত শ্রুতি স্বুত শাত্র ধরা যাঁর তাঁহী ৮2০7 গাতাকে 
খুব সঙ্ক করা হয়।গাঁগুষের মনে কত সময় কত কামশার উদ্রেক 


শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


হইতেছে, “লক্ষ্য শূন্ঠ লক্ষ বাসন! ছুটিছে গভীর আধারে ।* যাহা ইচ্ছা! 
হইল তাহাই করিলে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই 
মানুষ নিজেদের কার্যাকারধ্য নির্ণয়ের জন্য বিচাঁর যুক্তির দ্বারা কতকগুলি 
বিধি স্থির করিয়াছে। এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু 
ভিন্ন হইতে পাঁরে কিন্তু কাঁম ক্রোধের বশে কার্ধ্য না করিয়া এই সকল 
বিবি নিষেধ মানিয়! কার্য্য করিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই সংযত হয় 
এবং সেই জন্তই এই সকল বিধি নিষেধকে শাস্ত্র বল! হইয়াছে। তাই, 
গীতা যখন বলিয়াছে শীস্ত্ই কার্য্যাকার্ধ্ের প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিচ্দু 
সমাজে যাহ! শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন 
প্রঘনেঅন নাই। খুষ্টান যথেচ্ছাচারী ন। হইয়া! খৃষ্টান শাস্্ান্সারে কার্ধ্য 
করুক, মুমলমান কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে মুসলমান শাস্ত্রের অনুসরণ করুক, 
হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্রবিধি মত কার্য ঝরুক- মোটকথা ইন্দরিক্ষচরিতার্থতার 
পরিবর্তে কোন নির্দিঙ্ট ৰিধিনিষেধকে কার্য্যাকার্যের মানদণ্ড ও প্রবর্তক 
করুক তাহ! হইলেই তাহাদের সদগতি লাভ হইবে। 

গীতাঁয় যে চারিবর্ণের বিভাগ দেওয়া আছে'জগতে তাহা এখন আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়৷ যায় না । কিস্ত, একটু অনুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে এই চারিবর্ণ বিভাগ একটি আধ্যাত্মিক সত্যের 
বাহিক আকার মাত্র । সে সতা এক যুগে এক আকার ধারণ করিয়াছিল । 
এখন অবস্থার পরিবর্তনান্রসারে অন্ত আঁকার ধারণ করিয়াছে । সত্ব, 
রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে মনুষ্তের! বিভিন্ন প্রকৃতিশালী 
হইয়! থাকে | প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম 
ও কর্ধের ধারা আছে, প্রত্যেকেরই প্রর্কৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে 
এবং কর্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশই ব্যক্তিগত ব। জাতিগত 
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সার্থকতা । প্রাচীনকালে এইরূপ বৈশিষ্ট্ান্ুসারে সমাজকে চারি ভাগ 
কর! চলিত। এখন সমাঁজের কর্ম বাঁড়িয়া যাওয়ায় প্রকৃতিগত বৈডিত্রও 
বাড়িয়' গিয়াছে-__ফনে ষে চাঁরিবর্ণ বিভাগের আর (কানও সার্থকত। 
নাই । তবে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতির যে একটা প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বভাব নির্দিষ্ট কর্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্টোর 
বিকাঁশ করিতে পাঁরিলেই ষে পরমার্থ লাভ হইতে পারে গীতাপ্রচারিত 
এই জত্যয, সর্বকাঁল সর্ব যুগেরই উপযোগী । 

আমাদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা হইতে আমাদের 
বৃদ্ধি ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হইয়াছে । যে সত্য যে ভাবে তাহাদের 
নিকট প্রচারিত হইয়াছিল, উা৷ তাহারা যেমন বুঝিয়াছিলেন__আমাদের 
পক্ষে তাহ! ঠিক সেই ভাবে বুঝা অসম্ভব ।--অতএব) গীতার ন্যাঁয় 
একথানি পুরাতন গ্রন্থের অর্থ লইয়া যে মতভেদ হইবে তাহাতে বিশ্বিত 
হইবাঁর কিছু বাই। গীতাকে লইয়া কত বিভিন্ন ভায্ু, বিভিন্ন টীকা 
রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে ইহা হইতে বুঝা যায় যে গীতা 
কথিত দার্শনিক তথ্য সমূহের ঠিক অর্থ বোঝা এখন আর সম্ভব নহে। 

তবে» কিনের জন্য আমরা গীতা পড়িব ? দর্শন-শাস্ধ শিক্ষা ও 
আলোচন। করিবার নিমিত্ত গীতা পাঠের কোঁন বিশেষ আবশ্তকতা৷ নাই । 
ষে সকল সত্য শুধু বুদ্ধিগম্য নহে__যোগলব দৃষ্টিতেই যেগুলি জানিতে 
পার! যায়_যাঁহ! হইতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়তা 
পাইতে পাঁরে-_-এইরূপ সত্যসমূহের সন্ধান গীতার ভিত্তর আছে এবং এই 
সকল সত্য বর্তমান ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া প্রচার করাই গীতী- 
আলোচনার উদ্দেস্ত হওয়া উচিত।__মান্ষ বুদ্ধির চালনায় অআগত্ত্ 
স্কন্ধে ধত প্রশ্ন, যত সমস্তা তুলিতে পাঁরে গীতাঁর মধ্যে দে সকলের সমাধান 


! 
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নাই বটে কিন্তু বাস্তব জীবনে) কর্ণ্ষেত্রে ,পথ দেখাইতে পারে, 
আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ত করিতে পারে, এরূপ যত সত্য গ্রহণ 
করিবার শক্তি আমাদের আছে সে সমুদাঁয়ই গীতার ভিতর আছে এবং 
এইখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা, ! 

যোগলন্ধঃ যোগজীবনের সহাঁয় সার্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করিতে 
তইলে, দেশকাঁলোপযোগী ভাব ও ভাঁষা অবলম্বন করিতে হয় এবং 
গ্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা! ও মতবাদসমূহেরও সাহায্য লইতে ভয়। 
তবে কোন বিশেষ দেশ ব! কাঁলের বাহিরে প্রযূজ্্য নহে, গীতাঁতে এমন 
কথা! খুব কম আছে এবং গীতার ভাব এরূপ উদার ও গভীর যে এইগুলি 
সহজেই সর্বযুগ সর্বদেশের করিয়া ধরিয়া! লওয়। যাইতে পারে ইহা 
'আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। গীতায় যে সকল দার্শনিক মতবাদের 
উল্লেখ আছে সেগুলিকেও আমাদিগকে এই ভাবেই লইতে হইবে। 
গীতা যেখানে যোগদর্শন বা সাংখাদর্শনের উল্লেখ করিয়াছে সেখানে 
পুরাকালে প্রচলিত সমগ্র যোগ-দর্শন বা সাংখ্যদর্শনের কথ! ভাবিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । বৈদান্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত সাঁংখ। 
ও বোগের মধ্যে সার বস্ত যতটা পাওয়া গিয়!ছে, গীতায় তাহাই লওয়া 
ভইয়াছে। গীতা সাংখ্য ও যোগকে একই বৈদান্তিক সত্যে পৌছিবাঁর 
দুইটা পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে_ক্ঞানের পথই সাংখ্য, কর্মের পথই 
যোগ। | 

টীকাকারেরা গীতাঁকে কোন এক.বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রামাণা 
গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল মতের লোকই 
যে নিজেদের মত সমর্থন করিতে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহা 
স্থইতেই বুঝা যায় যে কোন বিশেষ দীর্শনিক মতবাদকে সমর্থন কন্মিধার 
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জন্ গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালশ্রচন্তি সমস্ত মতবাদের উদার 
সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যাঁয় এবং এই সমন্বয়ের সাহাব্যে গীতা যে 
চিরস্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে-_তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তি তর্ক 
নহে। গীতাপ্রদশিত পথে যাহারা অগ্রসর হইবেন তাহারাই এ সকল 
সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আরও 
অগ্রসর হইতে পারিবেন। 

গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধাবা, গীতার ভাব প্রকাশের রীতি 
পদ্ধতি এরূপ যেকোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা পীমাবদ্ধ নহে 
কান মতবাদকে গীতা৷ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেনা: এক অনাঁন ব্রন 
হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি একথা গীতা স্বীকার করিও অদ্বৈতবাঁদ 
গীতার মত নহে এবং "যদিও গীত ব্রিগুণময়ী মায়ার কৎ। বপিয়াছে 
তথাপি গীতা মায়াবাদী নহে; যদিও গীতার মত এই যে সেই এক ব্রন্দের 
পর। প্ররৃতিই জীব হইয়াছে এবং ব্রদ্ষে মিশিয়। এক হইয়া ঘাঁওয়াঁর 
উপরে জোর না দিয়৷ তাহাঁতে বাঁ করার কথাই গীতা বিশেষভাবে 
বলিয়াছে। তথাপি বিশিষ্টাদবৈতবাদও গীতার মত নহে। পুরুষ ও প্রকাতির 
নংযোগ হইতেই যে সংসার হইয়াছে একথা স্বীকার করিজে ও গাত। সাংখ্য 
নহে; পুরাণে যাহাকে বিষ্্ুর অবতার বল! হইয়াছে “সহ কৃষ্কেই 
গীতা৷ পূর্ণ ভগবান বলিয়াছে এবং অনাদি অনন্ত ব্রগ্ধ হঠতে কষ্খকে 
ভিন্ন বা কোন অংশে ছোট বলে নাই--তথাপি গীত। বৈষ্ণব ধন গ্রন্থ নহে । 
দার্শনিক মতবাদের তর্কযুদ্ধে কোন পক্ষের অস্ত্ররূপে ব্যন্ৃত হইবার 
জন্ত গীতা লিখিত হয়নাই । ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপুর্ব সময় 
'আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যা“আ্বক 
এত্যের জগতে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে। 


৮ শ্ীঅরবিন্দের গীতা 


ভারতের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ সমন্বয় অন্ধ সময়েও হইয়াছে । 
প্রাচীন খষিগণের আধ্যাত্মিক সাঁধনার ফলে বাস্থজগতের অন্তরালে বে 
দেবজগতের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহাই তৎকালোডিত ভাব ও ভাঁষাঁয 
বেছে বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ এবং 
তাহাদের মধ্যে গভীর সাঁমঞ্জস্তের সমাধাঁন করিয়া উপনিষদ বৃহত্তর সমন্বয় 
সৃষ্টি করিল। এই অপুব্ব রত্বের আক উপনিষদ্সনৃহকে মন্থন করিয়, 
চার যুকির সাহায্যে গীত পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম? জ্ঞান ও 
ক্ত এই তিন শক্তির সামঞ্জন্ত বিধান করিয়াছে । তন্থ আবাঁর আধ্যাত্মিক 
বনের বাঁধাসমূহকে ধরিয়! সেইগ্ুণিকে পুর্ণতর জীবনের সহায়রূপে 
ব্যবহার করিবার পথ দেখাইয়াছে--সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলা স্বরনপ 
উপলব্ধি করিবার জন্ধান দিয়াছে। মান্য বে পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে 
পারে বৈদিক খষিরা তাহা জানিতেনঃ তন্ত্র আবার এই সত্য ধরিয়াছে 
এবং অতঃপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনে এই সত্য বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিবে) 
যে যুগে মানুষ পুর্ণ দেবস্বের দিকে অগ্রনর হইবে এখনই তাহার সুচনা 
হইয়াছে।, বেদ বা উপনিষদ, গীত! বা তন্ত্র চতুদীমার মধ্যে আমাদিগকে 
বন্ধ থাকিতে হইবে না। কত নূতন আোত আমাদের ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে। শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মহান ধর্মনীতিগুলি 
আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করি:ভছে। বর্তমান যুগের অনুসন্ধিৎসার 
ফলে যে সকল শক্তিপুর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে সে গুলিও আন অবহেলা! 
করিতে পারি না; পুরাতনঃ অতি পুক্বাতন যুগের কত গুপ্ত রহস্থ্ঃ নূতন 
আলোক আমাদের সম্ুথে উদ্ভাসিত হইতেছে । এই সকল হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে আবার আমর আঁ এক মহান্‌--অতি মহান্‌ সমন্বয়ের 


প্রথম অধ্যায় ৯ 
সন্মখীন হইয়াছি। কিন্ত, পূর্বপূর্ব কালে যেমন শেখের দমশ্বয়কে ভিত্তি 
করিম্নাই নূতন বৃহত্তর সমন্বর গড়িয়। উঠিয়াছে--এবারেও সেইরূপ 
আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্যয়ের জন্য গীতাঁকেই ভিত্তি করিতে হইবে 
_ গীতা হইতেই আঁরস্ত করিতে হইবে । 

অতএব, পাঁঙিত্যের সহিত দার্শনিক গৃঢ়তত্বের সুপ্প আলোচনার 
নিমিত্ত আমরা গীতা পাঠ করিতে চাহি না| গীতার মধ্যে যে সার্ধজনীন 
চিরন্তন সাঁর সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহাঁধ্যে মীন্ুষ আধ্যাত্মিক 
জীবন গঠন করিতে পারে, পুর্ণ দেবস্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে” 
তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীত! পাঠের উদ্দেস্ট | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভগবান গুরু 


জগতের অন্য সমস্ত ধন্দ পুস্তক হইতে গীতার বিশেষ তফাৎ এই 
যে গীতা। বেদ, উপনিষদ, কোরাণ বা বাইবেলের মত নিজেই একটি স্বতত্ 
পুস্তক নহে-ইহ1 একটি জাতির জীবন ও যুদ্ধের ইতিহাস মহাকাব্য 
মহাভারতের অংশ। তৎকালীন এক মুখ্য ব্যক্তি তাহার জীবনের সব্ব- 
প্রধান কর্মের সম্মুখীন হইয়াছে, সে কণ্মা অতি ভীষণ, তাহাতে বিষম অনর্থ 
ও রক্তপাতের সম্ভাবনা, এমন সমর উপস্থিত যে-_হয় তাহাকে পশ্চাৎপদ 
হইতে হইবে নতুবা অচল অটল ভাবে সেই কর্ম শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করিতে 
অগ্রসর হইতে হইবে-_-এই সান্ধক্ষণে গীতার উৎপত্ভি। 

কেহ কেহ বলেন গীতা স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াই প্রতিষ্ঠার জন্ত 
গ্রন্থকার কর্তৃক বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল'। 
এই মতের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু যদিও একথা সত) 
হয়) তাহা হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গ্রন্থকার অতি যত্বের 
সহিত গীতাকে মহাভারতের সহিত িশাইয়। দিয়াছেন এবং 'যে ঘটন। 
অবলম্বন করিয়। গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে তাহ! পুনঃ পুনঃ ম্মরণ 
কধাইয়! দিয়াছেন। তুমি যুদ্ধ কর” একথা শুধু যে গীতায়্ প্রথমে বা 
শেষে আছে তাহা নহে-_-যখন গভীর দার্শনিক তত্বের আলোচন। হইতেছে, 
তাহার মধ্যেও গ্রন্থকার অনেক সমস স্পষ্টভাবেই এই কথার উল্লেখ 
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করিয়াছেন। অতএব, গীত। বুঝিতে হইলে এই যে ঘটনা গুরু ও শিল্ক 
উভয়ে সকল সময়েই মনে রাখিয়াছিলেন-_-তাহার হিসাব আমার্দিগ্রকে 
করিতেই হইবে। (গীতায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্বসমূহ সাধারণ ভাবে 
আলোচিত হয় নাই; জীবনের বাস্তব সমন্তা সমাধানে এ সকল তত্র 
প্রয়োগ করা হইয়াছে) দেই সমন্তা কি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অর্থ কিঃ 
অজ্ভুনের আভ্যন্তরিক জীবনের উপরেই বা ইহার প্রভাব কি-_তাহ। 
বুঝিতে ন! পারিলে গীতার মন্ম হৃদয়ঙ্গম কর! সম্ভবপর নহে। 

জীবনের কোন সামান্য ব্যাপার লইয়া! যে সচল প্রশ্ন বা সংশয় উঠে, 
ধর্দমীধন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ ধাঁরণাঁর দ্বারাই সে সকলের সমাধান 
হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধারণ ঘটন! প্রসঙ্গে জীবনের গুঢ রহস্ত 
' সম্যক আলোচনা করা! যায় না। বহুমুখী গভীরতম জ্ঞানের প্রচার করিতে 
হইলে এরূপ অসাধারণ ঘটন। প্রয়োজন, যে প্রসঙ্গে কঠিন এম্স। নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক তত্বের জটাল সমন্তাসমূহ আপনিই উঠিতে পারে। গীতার 
গুরু এবং শিষ্য এবং ষে অবস্থায় গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এই 
তিনটিরই বিশেষ নিগুঢ় অর্থ আছে। মানবের জীবন ও আধ্যাত্মিকতার 
গু সমস্তাসমূহ এই তিনটির সাহায্যে কতকটা ক্ষপকচ্ছলে ব্যাথাত 
হইয়াছে । মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানই গীতার গুরু। ভগবান তাহার 
গু উদ্দেস্ত সাধনের নিমিত্ত যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন এবং 
অলক্ষ্যে চালনা করিতেছেন-_সেই কর্মের নায়ক এবং সেই যুগের মুণ্য 
ব্যক্তি অর্জুন হইতেছেন গীতার শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার 
সম্ভাবন! দেখিয়। অর্জুনের মনের ভিতর যখন তোলপাড় উপস্থিতঃ ধর্্মাধর্ম 
সম্বন্ধে তাহার অভ্যন্ত ধারণাদমূহ ধারা! খাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া 
গিয়াছে, জগৎ কি, ঈশ্বন কি, মানবের জীবনের) মানবের কর্মের অর্থ কিঃ 


বস অতি 


১২ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 
উদ্দেস্ত কি-_-এই সমস্ত প্রশ্ন যখন স্বতঃই উঠিয়াছে সেই সন্ধিগ্ষগ অবপন্বন 
করিয়া গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে । 
ভগবানের অবতার সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই 

স্থপ্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে এবিশ্বাস কখনই তেমন দৃঢ় হয় 
নাই, কারণ সেখানে লোকে অবতারের কথা শুধু ধ্মাগ্রহথেই পড়ুয়াছে, 
যুক্তির দ্বার বা জীবনে তাহার! ইহাঁর মর্ম উপলব্ধি করে নাই। ভারত- 
বাঁসীর জীবনের উপর বেদাস্তপ্রচারিত সত্যের প্রভাঁব অত্যন্ত বেশী এবং 
সেই সত্যের সহিত অবতার-বাদের বিশেষ সম্পর্ক থাঁকাঁয় ইসা সহজেই 
ভারতবাসীর বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়া! গিয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে 
সবই ভগবানের প্রকাশ! তিনিই একমাত্র সবস্ত্ এবং তাহার মূর্তি বা 

ংশ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে, ভগবানের প্রকাশেরও 
ক্রম আছে। ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, পরত্রহ্ম। সাধারণ জীবে তগবাঁনের 

ংশ মায়ার আবরণে আবদ্ধ রহিরাছে, অজ্ঞাঁনান্ধ .জীব তাহার দেবত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারে ন!। স্থানে স্থানে তগবানের বিশেষ শক্তির 
আবির্ভাব_সেগুলি বিভূতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু, যখন সেই অজ 
অব্যয়াস্থা ভূতগণের ঈশ্বর জগতের কল্যানের নিমিত্ত নিজ মায়াকে বশীভূত 
করিয়া (সাধারণ জীবের মত মায়ায় বশীভূত হইয়া নহে) মায়িক দেহ 
গ্রহণ করেন--মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! গ্রভীত হন-_ 
সর্বশক্তিমান হইয়াও মানবোচিত শরীর মন বুদ্ধির ভিতর দিয় কর্ম করেন 
--৬খনই তাহাকে অবতার বল হয়। 

মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াঙ্ছেম । মানুষ যেদিন তাহা! সম্যকর্প 

উপলন্ধি করে-_সেই দিন হইতেই: সে ভগবানের মধ্যে বাঁ করে। 
বেদাস্তবাদীদের মধ্যে যাহারা বৈষ্ষ্ধ তীহারা নর-নারাঁয়ণের রূপক 
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অবগস্বন করিয়া এই তত্বটি বেশ পরিদ্ফুট করিয়াছেন । (নের নারায়ণের 
চির সাথী । নর অর্থাৎ জীবাত্ম। যেদিন বুঝিতে পারে যে সে নারায়ণ 
অর্থাৎ পরমাত্মার সখ! তখনই সে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ তখন হইতেই 
সে ভগবানের নিকট বাস করে-_“নিবসিষ্তসি ময্যেব।”) সখারূপে 
ভগবান সকল সময়েই আমাদের কাছে কাছে রহিয়াছেন_ আমাদের 
হৃদয়-রথে সর্ধদাহই তিনি সারথিরূপে বর্তমান থাকিয়া আমাদিগকে 
চালাইতেছেন-_ 
_ ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেইস্ফুন তিষ্ঠতি। 

_তিনি যে আমাদের কত আপনার, কত নিকট বন্ধ, আমাদের 
হাত ধরিয়া কেমন করিরা তিনি আমাদিগকে চাঁলাইতেছেন-__তাহ। 
'আমর! বুঝি না । যেদ্রিন এই মায়ার আবরণ, এই অজ্ঞানের অন্ধকার 
টুটিয়। যায়, মানুষ হদিস্থিত হষিকেশের সম্মুখীন হয়, তাহার বাণী শুনিয়া 
প্রমাদ ঘুচায়, তাহার শক্তিতে কর্ম করে-_-তখনই জে তাহার মনবুদ্ধি 
ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে এবং ভগবানের ষধ্যে বাস করিতে 
সক্ষম হয় এবং ইহাঁকেই গীত। «উত্তম রহস্য” বলিগ্নাছেন। মানুষের 
মধ্যে হৃষিকেশ অন্তর্ধযামীরূপে চিরদিনের জন্যই অবতার"_-এই অন্তর্ধ্যামী 
ভগবান যখন মানব শরীর মানব মন বুদ্ধি গ্রহণ করিয়! জগংকে শিক্ষ| 
দেন, পথ দেখান॥) চালিত করেন তখন তিনি বাহজগ্জতে অবতাররূপে 
প্রকট হন। ্‌ 

অতএব অবতারবাদের ছুইটী দিক আছে। সকল মাঁনবের মধ্যেই 
তগবান রহিয়াছেন--যদি আমরা এই অন্তর্ধ্যামী ভগবানকে অবতার 
-বপ্িয়। ধরিয়! লই তাহা হইলে ভগবান বাস্তবিকই স্বয়ং মানব শরীর গ্রহণ 
করেন, একথ। ন! মাঁনিলেও গীতার অর্থ বুঝিতে বিশেষ কোন অন্বিধা। 


১৬ . জীঅরবিন্দের গীতা 


ভগ্ববানকে গীতা যে তাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছ্ে এবং মানবজীবনকে 
আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত ঝরিবার যে শক্তি তাহার আছে -শুধু : 
সেইটি বুঝিলেই চলিবে! গীতা! অবতার স্বীকার করে। গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন__বন্ুবার তাহার জন্ম হইয়া! গিয়াছে । তীহার জন্ম মরণ না 
থাঁকিলেও তিনি অঘটন ঘ্টন পটায়সী ব্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় 'চিদাভাস 
যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবিভূর্তি হন। এই অনাস্থা মায়া 
তাহার উপাধি মাত্র, ব্যবহাঁর কাঁল পর্য্যন্ত উহ! তাহাতে থাকিয়া জগতের 
কর্ধ্য সম্পাদন করে। কাধ্য শেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া! যায়। 
এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরো ভাবের নাম তাহার জন্ম মরণ। কিন্তু এই 
অবতারত্বের উপর গীতার ঝেণক নাই। বাহ! হইতে সর্বভূতের আবির্ভাব» 
ধিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, মনুস্তের গোপন হ্ৃদয়বিহারী সেই অকিন্ত্রীয়। : 
“অন্তর্ধ্যামী ভগবানই গীতা প্রচারিত শিক্ষার কেন্দ্র। এই অন্তর্য্যামী 
ভগবানকে নির্দেশ করিয়াই গীতার সপ্ুদশ অধ্যায়, ষষ্ঠ শ্োকে বলা 
'হইয়াছে-- 

“অত্যুগ্র আস্রিক তগপন্তাঁকারীরা দেহমধ্যস্থিত আঁদাকে কৃশীকৃত 
করে।* এই অন্তর্য্যামিকে লক্ষা করিয়াই যোঁড়শ অধ্যায় অষ্টাদশ স্লোকে 
বল! হইয়াছে--“আন্র পুরুষগণ নিজ ও অন্ঠের দেহস্থিত আত্মারূপী 
আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে” দশম অধ্যায় একাদশ শ্লোকে বলা 
হইয়াছে “আমি তাহাদের অজ্ঞানঞ্জনিত অন্ধকার তত্জ্ঞানরূপ অতুজ্জল 
প্রদীপ দ্বারা বিনষ্ট করিয়! থাকি”-৯এখানে সেই মানুষের অস্তঃকরণে স্থিত 
ভগবানেরই কথা বলা! হইয়াছ। ঞ&ই চিরন্তন অবতার, মনুত্কের ভিতরের 
ভগবান সর্বকালে মানুষের মধ্যস্থিত এই দৈবচৈতন্ত বা দৃশ্তরূপে গীতায় 
মানবাত্মার সহিত কথা করিয়াছেন»জীবন ও দৈবকর্ধের গৃঢ় তত্ব বুঝাইয়া- 
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ছেন, সংসারের বিষম রহস্তের সম্ুখীন কিংকর্তব্য[বযুঢ় মানবকে ওগবদ্ধাক্য; 
তগবাজ্ঞানের আলোক দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন । 
ভগবান যে গুরু) সখা ও সহায়রূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন 
ভারতের ধর্ম তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত কোথাও মন্দিরে 
ভগবানের মানবমুগ্তি স্থাপন করিয়াছে, কোথাও অবতারের পুজ! 
করিতেছে, কোথাও মানবগুরুর মুখ দিয়! মে এক জগদগুরুর কথ! 
শুনিবার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর অর্চনা কমিতেছে। এই 
সকল আচরণের দ্বার! চেষ্টা হইতেছে যেন আমরা সেই হৃদিস্থিত 
ভগবানের ভাকে সাড়া দিতে পাঁরি, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া সেই 
অরূপের রূপ দর্শন করিতে পারি, সেই ভগবদ্‌ শঞ্জি, ভগবদ্‌ প্রেম 

* ভগবদ্‌ জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়া দীড়াইতে পারি। 
_ দ্বিতীয়তঃ, নররূপী কৃষ্ণ যে মহাভারত বর্ণিত বৃহৎ কর্দের গুপ্ত কেন্ত্র, 
তিনি নায়ক না হইয়াও অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্তই পরিচালন করিতে. 
ছেন ইহারও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। প্র বৃৎ কদ্মে বু লোক, 
বছ জাতি জড়িত। কেহ নিজে কোন লাভের আকাঙ্খা না করিয়৷ একট! 
কার্ধ্োদ্ধারে সাহায্য করিতে আসিয়াছে, কৃষ্ণ এই দঞ্জের সেতা। কেহ 
প্রতিদ্বন্দী হ্ইয়। আপিয়াছে। কৃষ্ণও তাহাদের প্রতিত্বদ্দীরূপে তাহাদের 
কৌশল ব্যর্থ করিতে:ছল) তাহাদের বিনাঁশ সাধন করিষ্ঠেছেন। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে সকল অন্তায়ের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও 
ধর্মের ধ্বংসকর্তা বলিয়। মনে করিতেছে । এ কর্মের সাফন্যই যাহাদের 
ইদ্দেশ্ত কৃষ্ণ তাহাদের উপদেষ্টা, সহায়, সুহদ । এ খর্ধম যখন স্বভাব__ 
নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্মের কর্তাগণ যখন শত্রু হস্তে নির্যাতিত হইয়! 
এবং নান সঙ্কটের মধ্য দিয়। ভবিষৎ জয়ের জন্য তৈয়ারী হইতেছে-_ 
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অবতার তথন অৃগ্ত, কখনও কেবল সান্তবন। ও সাহায্ের জন্য দেখা 
দিয়াছেন। কিন্তু, প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ছেন-_ 
তাহাও এক্ূপ অলক্ষ্যে যে নকলেই আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্তা বলিয়া! মনে 
করিতেছে । এমন কি তাঁহার গ্রি্তম সখা ও প্রধান যন্ত্র অজ্ভুনও 
নিজেকে যন্ত্র মাত্র বলিয়। বুঝিতে পাঁরেন নাই এবং শেষে তাহাকেও স্বীকার 
করিতে হইয়াছে যে এতকাল তিনি তাহার সখারপী ভগবানকে চিনিতে 
পারেন নাই। তীহার উপদেশ হইতে জ্ঞান লাঁভ করিয়াছেন, তাহার 
শক্তি হইতে সাহাঁধ্য লাভ করিয়াছেন তীহাকে ভ।লবাসিয়াছেন, তাহার 
তালবা'স। পইয়াছেন) এমন কি তা হাঁ ভগবদ্‌প্রক্কীতি ন। বুঝি বলাও তাহাকে 
পুজা করিয়াছেন । কিন্তু, তিনিও অপরের ন্যায় অংঙ্কারের বশেই চলিয়া- 
ছেন। অক্তানীকে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়ঃ. 
পরিচালন কর! হয়, অন্তানী তাহ| থে ভাবে গ্রহণ করে-_অর্জুনের পক্ষে 
তাহাই হইয়াছে । যতক্ষণ না সব আদিনা কুরুক্ষত্রের ভীষণ যুদ্ধের 
ফলাকলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারে রূঃপ (তখনও যোদ্ধ। 
রূপে নহে ) এঁ যুদ্ধের নায়কের রথে না নাঁমিলেন_- ততক্ষণ তিনি তাহার 
প্রিয়তমদের নিকটও আত্মন্বরূপ গাব করেন নাই । 

অতএব মানুষে সহিত ভগবান কিরূপ ব্যবহার করেন-_-নররূপী কৃষঃ 
.ষেন তাহারই রূপক, প্রক্কষ্ট উদ্াহরণ। আমাদের অহস্কারের ও অজ্ঞানের 
বশেই আমরা চলি--ভাঁবি বুঝি আমরাই কর্তা, আমরা সকল ফলের: 
প্রক্কৃত কারণ। প্রক্কৃতপক্ষে যাহা আমাদিগকে চালিত করে) তাহাকে 
আমরা একটা অম্পঃ, এমন কি একট। মানুষিক ও পার্থিব জ্ঞান 
আকাক্ষ| ব! শক্তির উৎস, কোন নাঁতি, দ্যোতি: বা তেজ বলিয়া মাঝে 
মাঝে দেখিঃ ন! জানিয়া, ন৷ বুঝিগ্না পুজাও করি । ণেষে এক দিন 
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আসে বখন এই রহস্তের সন্ুথে আমাদিগকে স্তম্ভিত হয়! ঠাড়াইতে 
হয়। 

ভগবান শুধু মানুষের আত্যন্তরীন জীবনেই নাই-_সংসারের দুজ্ঞে 
বিশাল কর্মক্ষেত্র যাহা মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে অতি অন্পটুকুই অস্পষ্টভাবে 
বুঝিয়া৷ প্রতিপদে সংশয়ের সহিত অগ্রসর হয়-_-ভগবান সমুদয়ই ব্যাপিয়া 
রহিয়াছেন। এইরূপ এক কর্ম যখন বিষম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত তখনই 
গীতার শিক্ষার উৎপত্তি এবং ইহাই গীতার বিশেষত্ব । গীতা যে কর্মবাদ 
প্রচার করিয়াছে-__এইরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহা অতি পরিশ্ফুট 
হইয়াছে। ভারতের আর কোন ধর্মগ্রন্থে এরূপটী দেখিতে পাওয়। যায় 
না। শুধু গীতাতে নহে, মহাভারতের অন্যান্ত স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় 
যে কৃষ্ণ কম্দের প্রয়োজনীয্পত। বিশেষ ভোরের সহিত প্র্ার করিয়াছেন । 
কিন্ত, শুধু গীতাতেই তিনি কর্থের গুট় রহস্ত এবং আমাদের কর্মের 
অন্তরালে যে ভগবদ্‌ শক্তি রহিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে ও অন্ঠান্ত স্থানেও অর্জুন ও কৃষ্ণেরজীবাত্ম! 
ও পরমাত্মার সাহচর্ধ্য অন্যান্ত রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে । কোথাও 
ইন্দ্র ও কুৎস এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে চলিত্বাছেন, কোথাও 
এক বৃক্ষের উপরে দুইটি পক্ষী বসিয়! রহিয়াছে, কোথাঁও যুগলরূগী নর 
ও নারায়ণ জ্ঞানের জন্য এক সঙ্গে তপস্তা করিতেছেন । এই সকল স্থানে 
লক্ষ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ; কিন্তু গীতার অজ্জুন ও স্বষ্ণের লক্ষ্য জ্ঞান 
নহেঃ যে কর্মের দ্বার! জ্ঞানে পৌছান যায়, যে কমের ভিতরে পরম জ্ঞানী 
স্বয়ং ভগবান রহিয়াছেন-সেই কর্মাই লক্ষ্য। অর্জুন এবং কৃষ্ণ জ্ঞান 
লাভের নিমিত্ত ধ্যানের উপযোগী কোন নির্জন শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত 
হন নাইঃ কিন্তু, যোদ্ধা! ও সারথিরণে রণক্ষেত্রে শন্ত্র সম্পাতের মধ্যে 
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উপবিষ্ট রহিয়াছেন।. অতএব, ধিনি গীতার গুরু, ছিনি মানুষের অন্ত্যামী 
ভগবানরপে শুধু জ!নের জগতেই নিধস্বরূপ প্রকাশ করেন না_সমগ্র 
কর্শজগতও তিনিই চালনা করেন। তাঁহার দ্বারা এবং তীহাঁর জন্তই 
আমরা সকলেই জীবিত রহিয়াছি, কর্ম করিতেছি, ুদ্ধ করিতেছি--সকল 
মানব জীবন তঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই মুকুল 
র্ধেরঃ সক হলের অন্তত পরভু-তিলি সকল মানবেরই সহ্য । 


তৃতীয় অধ্যায় 


মানব শিষ্য 


লীতার গুরু কিরূপ তাহ। দেখিলাম । তিনি চিরস্তন অবতাঁরঃ 'মানব 
চৈতন্তে অবতীর্ণ ভগবান, সর্বভূতের হদিস্থিত ঈশ্বর দৃশ্থ ইন্জিয়গ্রাহথ 
বস্ত্র ও শক্তিসমূহের অন্তরালে থাকিয়া তিনি যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী কর্ম 
পরিচালন করিতেছেন তেমনই আবরণের অন্তরালে থাকিয়া! তিনি 
আমাদের সমস্ত চিন্তা) কর্ম, বাঁসন! পরিচালিত করিতেছেন ! যখন আমর! 
এই অন্তরাঁল__এই আবরণ ঘুচাইয়া আমাদের অপ্রকৃত “আমিপ্র পশ্চাতে 
প্রক্ূত «আমির সন্ধান পাইব, আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের 
গ্রকৃত অধীশ্বর সেই একমাত্র সত্য পুরুষের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারিব, 
আমাদের চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে তাহার পূর্ণজ্যোতিতে ডুবাইতে পারিব, 
আমাদের সকল ভ্রান্ত ইচ্ছা, সকল নিষ্ফল চেষ্টাক্ষে তাহার বিরাট 
জ্যোতি অথগ্ড ইচ্ছাশক্তির ভিতর ছাড়িয়া! দিস্বে :পারিব»_যখন 
তীহার অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের সকল আবেগেস্ঈ সকল বহিমু্ধী 
বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে__-তখনই আমাদের উর্ধগতি লাভের সকল চেষ্টা 
সফল ও সমাপ্ত হইবে। তিনি জগংগুরু। অন্য সমস্ত শ্েষ্ঠভ্ঞানই 
তাহার অনন্ত জ্ঞানের বিভিন্ন গ্রৃতিচ্ছায়! এবং আংশিক বিকাশ। তাহারই 
বানী শুনিবার অন্ত আমাদের আত্মাকে জাগাইয়। তুলিতে হইবে। 
' একদিকে মানবের হৃদদ্নবিহারী ভগবান যেমন গীতাজ্ঞানের গুরু; 
অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রধান অজ্জুন গীতার শিল্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ" 
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স্থলেই তাহার দীক্ষ। হইয়াছে । যে সকল মানব এখনও জ্ঞান :লাভ করে 
নাই কিন্তু হৃদিস্থিত ভগবানের সাহ্চর্ষ্যে সংসারে কর্ম করিয়। ক্রমশঃ তাহার 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ ও সংশয়ে 
পীড়িত হইয়। প্রকৃত পথ ধরিবাঁর জন্ত ব্যগ্র হইয়াছে অর্জুন তাহাদের 
রক দৃষ্টান্ত । শুধু গীতাকে নহেঃসমগ্র মহাঁভারতকেই মানবের আত্যস্তরিক 
জীবনের রূপক ভাবে ব্যাখা করিবার একট! রীতি আছে। এই মতানু- 
সারে মহাভারত ও গীতা মানবের বাহ জীবন ও কম্ম লইয়া! লিখিত নহে-- 


হর এখ্]নে তাহাই বিস্তৃত রূপকের সাহায্যে বর্ণিত. হুইয়ুছে। কিন্ত 
মহাভারতের ভাঁষ! ও সাধারণ ধরণ হইতে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 
সকল সময়ই টানিয়! অর্থ করিতে হয় এবং গীতার সহজ সরল দার্শনিক 
ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে বিকৃত করিতে হয়। বেদের ভাষা এবং কতক 
অংশে পুবাঁণের ভাষা ষে রূপক তাহা! স্পষ্টই বুঝ। যায়-সেখানে অনৃস্থ 
জগতের বস্ত সমূহ বাহ্মৃত্তি ও ঘটনার রূপকের ভিতর দিয়! বর্ণিত হইয়াছে ' 
কিন্ত গীতার শিক্ষ/ সোজা কথায় লিখিত হইয়াছে এবং মানুষের বাস্তব 
জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠিতে পারে তৎসমূহের 
সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে । এই স্পষ্ট সহজ ভাষাকে নিজেদের খেয়াল 
মত টানিয়া রূপক বাহির করিলে চনিবে না। তবেধে অবস্থ' অ.নস্বন 
করিয়৷ গীতার শিক্ষা দেওয়৷ হইয়ান্থে সেটি আদর্শ অবস্থা । বাস্তবিক 
এরূপ একটা আদর্শ অবস্থা না ধল্লিলে তাহার সহিত গীতার শিক্ষার 
সামগ্জন্ত থাকে না। আমরা পুর্বে ধদখিয়াছি, একটি বৃহৎ যুদ্ধের, জাতির 
জীবনে ভগবান কর্তৃক চালিত এক বৃষ্কং ব্যাপারের অর্জন প্রধান কর্থী। 
কর্খের পথে মানুষ এমন ভীষণ সঙ্ধটস্থৃলে উপস্থিত হয় যখন হিশ্ব সমন্তাঃ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৩, 
সখ ছংখ সমন্তা, পাঁপ পুণ্য সমস্ত লইয়! তাহাকে বিব্রত হইয়। পড়িতে 
হয়। গীতার শিষ্য অর্জুন এরূপ অবস্থায় পতিত মানবের প্রকৃই 
উদাহরণ । 

যে রথে ভগবান কৃষ্ণ সারথিঃ অর্জুন সেই রথের যোদ্ধা । মানব 
এবং দেবতা এক রথে চড়িয়৷ গন্তব্যস্থানে যাইবার নিমিত্ত মহাবুদ্ধ 
করিতেছে--এরূপ ছবি বেদেও চিব্রত হইয়াছে কিস্তুঃ সেখানে ইহ। 
নিছক রূপক । আঁলোঁক ও অমরদ্বের দেশ স্বর্গের অধীশ্বর ইন্ত্রই দেবতা 
মানব যখন উচ্চ জীবনের পরিপন্থী, মিথ্যা, অন্ধকার, সম্ধীর্ণতাঃ মৃত্যু 
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করে তখন মানবের সাহায্যের নিমিদ্ত সেই দিব্য 
জ্ঞানের মৃত্তি ইন্দ্র নামিয়া আসেন। ইন্দ্র যেখানকার অধীশ্বর সেই পরম 
ভ্রানের আলোকে উদ্ভাসিত, অমরত্বের রাজ্য স্বর্গই গন্তব্য স্থান। 
কুৎস মানব। কুৎস নামের অর্থ এই যেঃ £স সর্বদ] প্রকৃত জ্ঞানের 
অনুসন্ধান করিতেছে । অর্জুন অর্থাৎ শ্বেত পুরুষ তাহার পিতাঃ 
বিতর! অর্থাৎ শ্বেত অননী তাহার মাতা । অর্থাৎ সে সাত্বিকঃ পবিভ্রঃ 
জ্ঞানময় আত্মা--দৈবজ্ঞানের অখণ্ড প্রশ্নর্য্যের অধিষ্কারী। যাত্রাশেষে 
রথ যখন গন্তব্য স্থান ইন্দ্রের রাজত্বে উপস্থিত হইল, খন মানব কুৎস 
তাহার দেব সঙ্গীর এরূপ সাদৃশ্ত লাভ করিয়াছে যে ইঞ্জির স্ত্রী সত্যভ্ঞানী 
শচী ভিন্ন আর কেহ উভয়ের মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারিল না। এই 
গল্পটি যে মানুষের আভ্যন্তরিক জীবনের রূপক -তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 
স্তানের আলোঁক যত বঙ্ধিত হয় ততই যে মানব দেবতার সামৃশ্ত তাভ 
করে তাহাই এখানে রূপকের সাহা্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত(গীতার 
স্চন! কর্ম হইতেই এবং অর্জুন জ্ঞানের লোক নহেন, কর্মের লোঁক। 
তিনি ষোটেই দ্রষ্ট। ব। ্তানপিপান্থ নহেন, তিনি যোদ্ধ। 
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শিষ্বের চরিত্রের এই বিশেষত্ব গীতার প্রথমেই পঞিস্ফুট করা হইয়াছে 
এবং বরাবর এই বৈশিষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখ হইয়াছে । কুরুক্ষেত্রের. 
ুদ্ধস্থানে সমবেত জ্ঞাতিগণকে দেখিয়া অজ্জুনের যে ভাঁব, যে বিকাগের 
উদয় হয়, তাহ। হইতেই স্পষ্ট বুঝ! যাঁর যে অঙ্জুনের প্রকৃতি জ্ঞানীর নহে, 
কন্থীর। যে সকল ভাবপ্রবণ চরিত্রবান বুদ্ধিমান মনুষ্য সংসারের গৃঢ় 
রহস্ত সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে .অভ্যন্ত নহে- কিন্ত, উচ্চ আদর্শ 
মানিয়! লই সমাজে প্রচলিত বিধি (নিবেধ অন্ুমরণ করিয়া সকল পতন 
অদ্্যুখ|নের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কর্তব্য করিয়৷ যাঁর-_অজ্জুনের, 
প্রকৃতি তাহাদেরই মত ।--এই সকল লোকের ধ্যান ধারণ আঘাত 
পাইয়া খন ওলট পালট হইয়া! যায়, এতদিন তাহারা যে বিধি নিষেধঃ 
যে আদর্শ মানিয়৷ কার্য করিয়া! আসিওছপ তাহাতে যখন ঘোব সন্দেহ 
উপস্থিত হয় তখন কর্মজীবনের সকল অবলম্বন হারাইয়৷ তাহার যেমন 
বিমুঢ় হইয়। পড়ে অজ্জুনের অবস্থাও তদ্প হইয়াছিল । 

গীতার ভাবায় অর্জুন ব্রিগুণের অবীন। সাধারণ মন্থস্বের মত, 
এই ক্ষেত্রেই তিনি “তিন নিশ্চিন্তভইথ বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন। 
অর্জুন শুধু এতদু পাঁবত্র ও সার্ক. যে জীবপে তিনি উচ্চ আদর্শ», 
উচ্চণীতির বশে চলিয়াছেন এবং উচ্চ ধর্মসন্বন্ধে তাহার জ্ঞান যতদুর 
তদন্থসারে তিনি তাহার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংঘত রাখিতে 
অভ্যাদ করিয়ছেন--এবং শুধু এই; খানেই তীহার অজ্জুন নামের 
সার্থকতা । তিনি উগ্র অনুর প্রক্ততিরঃ লোক নহেন, রিগুর বশ নহেন। 
শান্তঃ সংবত এবং আব্চপিত ভাবে কর্তব্য সাধনে তিনি অভ্যন্ত। অন্ান্ঠ 
যানবের মত তহারও অহং জ্ঞান আঙ্হ--তবে তাহা সাত্বিক অহঙ্কার। 
ইহার বশে তিনি নিজের স্বার্থ বা বৃষ্বি চরিতার্থতার জন্য বিশেষ বাগ্র 
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না! হইয়া__অপরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়াছেন--সামাজিক এবং 
নৈতিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়াছেনঃ শাস্ত্রোস্ত বিধান অনুসারে তিনি 
জীবন যাপন করিয়াছেন, নিজের. কর্তব্য নিদ্ব্ণারণ করিয়াছেন । মাঁনব-. 
জীবনের বর্তব্য সম্বন্ধে আধ্যাআ্মক। সামাজিক, নৈতিক যে সকল 
আইনকান্থুন বিপ্রিবদ্ধ আছে তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতবর্ষে ধর্ম বল! হয়। 
মানবের ধর্ম কি, বিশেষতঃ উচ্চহৃদয় আত্মজয়ী ঃজননায়ক, যুদ্ধবিশারদ 
ক্ষত্রিয় বীরের ধন্ম কি-_অজ্জুনের প্রধান চিন্তা তাহাই এবং জীবনে তিনি 
সেই ধর্মেরিই অন্থরণ করছেন । এই নীতির অনুপরণ করিয়া তিনি 
স্থিরনিশ্চয় ছিদেন যে যাহা ঠিক যাহ সৎ তিনি এতদিন তাহাই করিয়া 
আসিরাছেন। কিন্তু, এই .নীতি আজ তাহাকে এক তীষণ অধটিতপূর্ব 
বৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধো আঘিঙ্কা ফেলিয়াছে__যে যুদ্ধের ফলে আর্্য 
সভ্যত1, আর্ধা সমান ধ্বংন হইবে, ভারতের ক্ষত্রির বংশের যাহারা গৌরব 
তাহার! বিনষ্ট হইবে, অজ্জুনকে সেই সর্বনাশকর সুদ্ধর নায়ক হইতে 
হইয়াছে। ৃ 

অঙ্জুন যে কর্ী তাহার একটি প্রধান লক্ষণ ই যে যতক্ষণ না 
সমণ্ত ব্যাপার তাহার চক্ষুর গোঁচর হইল, ততক্ষণ তিশি কি গুরুতর 
কর্ম করিতে অগ্রসর হইয়াঁছিলেন তাহা উপলব্ধি হইল া। তিনি যখন 
তাহার সথ! ও সাঁরথিকে উভয় সৈন্যের মধো রস্থাপন করিতে বলিলেন 
তখন তাহার অন্ত কোন গভীর মতলব ছিল না! তিনি গর্বের ভরে 
দেখিতে চাহিলেন যে অধর্ম্ের পক্ষে কত সহম্র প্লোক যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছে. এবং কাহাদিগকে হেলায় পরাজয় করিগ্না তাহাকে ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ' যাহার! জ্ঞানীর প্রকৃতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল-_তাহার। 
বুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার, পূর্বেই চিন্তার দ্বাা সমস্ত অবস্থা! হৃদয়গম 
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করিতে পারিত। কিন্তু, কর্নবীর অর্জন যখন চক্ষু চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন) তখনই সেই ভীষণ গৃহধিবাদের প্ররুত মন্ত্র প্রথম তাহার 
উপলন্ধি হইল। তিনি দেখিলেন--সে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু একই দেশের, 
একই জাতির, লোঁক সমবেত হয় নাই) একই কুলের একই পরিবারের 
লোকই পরস্পরকে যুদ্ধে হত্যা করিতে উদ্যত হটয়াছে। সামাজিক 
মন্ুষ্ের নিকট যাহার! সর্বাপেক্ষা স্নেহ ভালবাসা) শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রঃ ' 
শক্রভাবে তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বধ 
করিতে হইবে । আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধঃ বাঁল্যসহচর__সব ভালবাসাঃ ্সেহঃ 
তক্তির সম্বন্ধ অসির আঁঘাতে ছিয় করিতে হইবে। অর্জন যে পূর্বে 
ইহা জানিতেন না, তাহা নহে--তবে, তিনি এতটা গুরুত্ব যথার্থ ভাবে , 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তীঙ্ার দাবীর ন্যায্যত্বঃ স্যায়ের রক্ষা 
অন্যায়ের দমন, দুষ্টের শাঁসকরূপে তাহার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ধর্মপক্ষ সমর্থনরূপ 
তাঁহার জীবনের লীতি-_এই সকলের টিস্তায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে 
এই যুদ্ধের প্রক্কৃত মন্ত্র তিনি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই, হৃদয়ে 
অনুভব করেন নাই, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন নাই। 
এখন সাঁরথিরূগী ভগবান কর্তৃক সেই দৃষ্ঠ যখন তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরা 
হইল__তথন একটা মন্্াস্তিক আঘা্চের মত সমস্ত ব্যাপারটা তাহার 
হদয়ঙম হইল | 

সেই আঘাতের প্রথম ফল হইল টিটি প্রবল শারীরিক ও মানসিক 
বিকার। এই বিকারের ফলে যুদ্ধের উচ্টীর, যুদ্ধের উদ্দেশ্য এঁহিক লাভের 
উপর, এনন কি জীবনেরও উপর অজ্ুণ্র বিষম বিতৃষণ উপস্থিত হইল। 
তোঁগন্থুখই সাধারণ ( অহন্কৃত ) মাঁনবেষ্জী জীবনের প্রধান লক্ষ্য _অজ্জুন 
হাহা অগ্রাহ করিলেন । ক্ষতরিয়ের স্থিয় রাজা, প্রভুত্, জয়_অজ্জুন 
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তাহাও বর্জন করিলেন। এই যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধ বল! যাইতেছে, কার্যযতঃ 
ইহ! কি স্বার্থের জন্যই যুদ্ধ নহে? তাহার নিজের স্বার্থের জন্য, তাহার 
ভ্রাতাগণের, তাঁহার দলের লোঁকের স্বার্থের জন্১ রাজ্যতোগ, আধিপত্যের 
জন্যই এই যুদ্ধ নহে কি? কিন্তু এই সকল বস্তর জন্য এত অধিক মৃল্য 
দেওয়। চলে না। কারণ সমাজ ও জাতিকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই 
সব বস্তর প্রয়োজন--ইহাদের অন্য প্রয়োজনীয়ত। আর কিছুই নাই__ 
অথচঃ যুদ্ধে জ্ঞাতি ও কুল ধ্বংস করিয়া তিনি সেই সমাজ ও জাতিকেই নষ্ট 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন । ». 

তাহার পর হ্ৃদয়বৃত্তির কানা আরম্ভ হইল। যাহাদের জন্য রাজ, 
ভোগঃ জীবন বাঞ্চনীয় সেই "ন্বজনইম্যুদধার্থ উপস্থিত। পৃথিবীর আধিপত্য 
ত দুরের কথা ব্রিলৌকরাজ্যের লোৌভেও এই সকল আপনার লোককে 
বধ করিতে কে চায়? তাহার পর বিবেক জাগিয়াঁ উঠিয়৷ যৌগ দিয়! 
বলিল-_এই সমস্ত ব্যাপারটাই একট। মহাঁপাঁপ। গরস্পরকে হত্যা করা 
পাপ ইহাতে ন্যায়, ধর্ম কিছুই নাই। বিশেষত যাহাদিগকে হত্যা 
করিতে হইবে, তাহার! সকলে ন্মেহ) ভক্তি, ভালবাসাক পাত্র । তাহাদিগকে 
ছাঁড়িলে জীবনেই কোন স্থুখ থাকে ন।। হৃদয়ের পবিত্র বৃত্বিগুলিকে 
দলিত করিয়! তাহাদিগকে বধ করা কখনই ধর্ম হষ্ইতে পারে না-ই! 
অতি ঘ্বগ্য, জঘন্ভ পাঁপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর পক্ষই দোঁষ 
করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে) প্রথম পাপ তাঁছারাই করিয়াছে-_ 
তাহাদের লোভ ও স্বার্থপরতাই এই গৃহযুদ্ধ ঘটাইয়াঁছে--ইহা। সত্য বটে। 
তথাপি এক্সপ অবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই পাপ--এনূপ 
করিলে তাহাদের অপেক্ষ।ও অধিক পাঁপ করা হইবে । কারণ) তাহারা 
লোডে বৃদ্ধিতর্ট হইয়! জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ উপলব্ধি করিতেছে না--কিন্তু 
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পাগুবগণ স্পষ্ট জানিয়! বুঝিয়াই সেই মহাঁপাপ করিষে ! কিসের জন্য ? 
কুলের ধর্ম, সমাজের ধর্ম, জাতির ধর্থ্ব বজায় রাঁখিবার জন্য? ঠিক এই 
সকল ধর্্ই-_ভ্রাতৃবিরোধের ফলে বিনষ্ট হইবে । কুল ধ্বংসোনুখ হইবে? 
দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে গ্রবেশ করিবে, কুলের পবিভ্রতা নষ্ট হইবে-_ 
সনাতন জাতিধর্্ম সকল ও কুলধর্্ম সক্সী উৎসন্ন যাইবে । এই নৃশংস গৃহ 
বিবাদের ফল শুধু এই হইবে যে জান্তি নষ্ট হইবে, জাতি ধর্ম নষ্ট হইবে 
এবং এই মহাপাঁপের কর্তাগণকে নরক্ষে যাইতে হইবে। অতএব অর্জন 
এই ভীষণ যুদ্ধের জন্ত দেবতাগণ ত্তীষ্কাকে যে গাণ্ডীব ধন্থু ও অক্ষয় তৃণ 
দিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়! রথে বসিয় পড়িলেন। বরললেন-_ 
“যদি অশন্ত্র ও প্রতিকারের অনুগ্ভোগী আমাকে সশস্ব ধার্তরাষ্ট্রগণ রণে 
হার করেন, তাহাঁও ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল। আমি যুদ্ধ 
করিব না 
অতএব অজ্ভুনের ভিতর যে ভাঁবসন্কট উপস্থিত তাহ তত্বজিজ্ঞান্থুর 
অনুরূপ নহে । অর্জুন সংনারকে অসায় ব৷ মিথ্যা বুঝিয়া প্রকৃত সত্যের 
সন্ধানে তাহার মন ও বুদ্ধিকে বাঁহাজগৎ ও কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া 
অস্তমূ্বী করেন নাই! জগতের গৃঢ় রুহস্ত ভেদ করিতে ন। পারিয়া তিনি 
প্রকৃত সমাধানের নিমিত্ত গাণ্ীব পরিষ্তযাগ করিয়! বসির। পড়েন নাই । 
কর্তব্যা-কর্তব্যের প্রচলিত মানদগুগুলি মানিয়া লইয়া তিনি এতদিন 
নিশ্চিন্ত মনে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন-কিস্তু এইগুলি শেষকালে তাহাকে 
এমন এক সন্কটস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে, যেখানে তাহার ধ]ানধারণ৷ ধর্ম 
অধর্্ কর্তব্যাকর্তৃব্যের জ্ঞান ভীষণ ভাৰে গেলামাল হইয়। গিয়াছে, তাহার 
জান! বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে বিষম ঝিটরাধ উপস্থিত হইয়াছে। ধ্ধ্” 
৷ শষের ধাতুগত অর্থ যাহ! বস্ত সকলকে ধরিয়! রাখে এবং যাহাকেঃ ষে 
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নীতিকে ধরিয়। মানুষ কর্মের পথে, সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
অঞ্জুনের সঙ্কট এই যে এতদিন যে সকল ধর্ম যে সকল নীতি অবলম্বন 
করিয়। তিনি নিশ্চিন্ত মনে সংসারে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন-__এখন 
সেগুধিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছেনা, সব ষেন ভাঙ্গিয়া৷ পড়িতেছে__-তাই 
তার দেহ মন চিত্ত বিবেক এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়৷ উঠিয়াছে। 
কর্মীর জীবনে ইহা অপেক্ষ বড় সঙ্কট আর কিছুই নাই। এমনই 
করিয়া! তাহার পরাজয় হয়। অজ্জুনের মধ্যে এই.বিদ্রোহ খুবই সহজ ও 
স্বাভাবিক । আত্মীয়-বধের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া কপার বশে তাহার 
শরীর অবসন্ন হইল, মানুষ সংসারে পচরাচর ধন মান, প্রতিপত্তি যাহা 
কিছু চায় তাহারই উপর তাহার বিভৃ্ণ' উপস্থিত হইল। যাহাতে স্েহ্‌ 
ভক্তি ভালবাস! পদদলিত করিতে হইবে সেই কঠোর কর্তব্য করিতে:তাহার 
প্রাণ চাহিল না। আত্মীয় ও গুরু বধ করিয়া রুধিরাক্ত ভোগ্য বস্ত সকল 
উপভোগ করা যে পাঁপ সেই পাঁপভয়ে তিনি অভিভূত হই! পড়িলেন। 
যে উদ্বোম্তের জন্ত এই নৃশংস যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে সেই উদ্বোন্তই ব্যর্থ হইযে 
__এই ব্যর্থতার আশঙ্কায় তিনি:ঝিচলিত হইলেন। কিন্তু অর্জ,ন তাহার 
সর্বতোমুখী আন্তরিক অবসন্নত! সংক্ষেপে তখনই প্রকাশ করিলেন, বখন 
তিনি বলিলেন-_ 

কার্পণ্যপদোযোপহতত্বভাবঃ 

পৃচ্ছাম ত্বাং ধর্মসংমূড়চেতাঃ। : 

--প্দীনত। দোঁষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত্ধ হইয়াছে, ধশ্মাধধ্ম 
সব বিপর্যস্ত হইয়াছে__তিনি ধর্ম কি তাহ! খু'জিয়া পাইতেছেন নাঃ 
তাহার কর্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন নীত্তির অনুসরণ করিলে 
তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্দাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন-_তাঁহা স্থির করিতে 


খ্টও শ্রীঅন্নবিঙ্গের গীতা 


পারিতেছেন ন।। শুধু এই জন্যই তিনি শিষ্য ভাবে কৃষের শরণাপন্ন 
হইলেন। কাধ্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন__পকর্শের :একটা সত্য 
স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও-_আমি ইহাই হাঁরাইয় বিষৃঢ় হইয়া! পড়িয়াছি। 
এমন পথ দেখাও) এমন নীতি শিক্ষা দেও যেন আমি নিশ্চিন্তমনে কর্মের 
পথে অগ্রসর হইতে পারি ।» জীবনেপ্প গুঢ় রহ্ত॥ সংসারের গুড় রতস্ত 
এই সকলের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্ত অঙ্জন জানিতে চাহিলেন না_ত্তিনি 
কেবল চাঁহিলেন একটা প্ধর্ম*। 

অথচ এই যে রহস্য অর্জুন জানিতে চাঁহেন না, ভগবাঁন অজ্জুনকে 
ঠিক মেইটিই জানাইতে চাতেন । অস্ততঃ উচ্চজীবন লাভের জন্ত ধতটুকু 
জ্ঞানের প্রয়োজন, তীহার প্রিয় শিষ্পাকে সেই জ্ঞানটুকু দেওয়াই ভগবানের: 
উদ্দেন্ত । কারণ, তিনি চাঁন যে অর্জুন সকল প্ধর্্ম* পরিত্যাগ করিয়া 
সজ্ঞানে ভগবানের মধো বাঁস করা এবং সেই জ্ঞানের বশে কাঁজ করা-_. 
এই একমাত্র বিরাট ও উদার নীতি গ্রহণ করুক। অতএব, প্রথমে তিনি 
পরীক্ষা করিয়া লইলেন যে মানুষ সচরাঁচর যে সকল কর্ম, কর্তব্যাকর্তীব্যের, 
যে সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে, অজ্জ্ব সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম 
করিতে পারিয়াছেন কি না। তাহার গর তিনি আত্মার অবস্থার সঙ্গে 
সম্বন্ধ আছে এমন সব কথা ধিশদভাঁবে বলিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু: 
কর্ধের বাহিক আইনকান্ুনের কোৰ কথাই বলিলেন না। তাহাকে 
আত্মার সমত্ব নাভ করিতে হইবে অর্থাৎ সুখহুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় 
তুল্যন্ঞান করিতে হইবে, ফল কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণ 
পাঁপপুণ্য জ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে, ঘুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে নিশ্চল 
ও স্থিরা। রাখিতে হইবে, যোগন্থ হা কণ্তী ও জীবনযাপন করিতে হইবে। 
অর্জন ইহাতে সন্থষ্ট হইলেন না! তিমি জানিতে চাহিলেন যে একপ. 


তৃতীয় অধ্যায় ৩১ 
অবস্থাস্তর হইলে মানুষের বাহক কর্মে কি, পরিবর্তন হইবে, তাহার 
কথাবার্।, তাহার কর্ম, তাহার চালচলনের উপর এরূপ পরিবর্তনের কি 
গ্রভাব হইবে? কৃষ্ণ কিন্তু কর্ম সম্বন্ধে কিছু ন! বলিয়। কর্মের পশ্চাতে 
আত্মার অবস্থ। (১০০| ৪৪6৩) কিরূপ থাক। উচিত সেই সম্বন্ধে যাঁহা- 
বলিতেছিলেন শুধু বিস্তার করিয়া! তাহাই বলিতে লাগিলেন । শু%ু বুদ্ধিকে 
বাসনাশুন্ত সমতত্বর অবস্থায় স্থিরভাবে বদ্ধ করিম! রাখিতে পাঁরিলেই 
চপিবে। অর্জন চাহিয়াছিলেন কর্মের একটা! নিঙ্নম কিন্তু কষে কথার 
তাহাত কিছু পাইলেন ন! বরং তাহার মনে হইল কৃষ্ণ যেন কর্ম্ম নিষেধই 
করিতেছেন । তাই তিনি অধৈর্যয হইয়া বলিয়! :উঠিলেন--শ্যদি তোমার 
অভিমত এই যে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তবে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্মে 

আমায় নিধুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম প্রশংস1) কখনও বা জ্ঞান প্রশংসা 
এইরূপ বিমিশ্র বাকো আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতে 7 এই ছুইটীরর 
যেটি ভাল তাঁছ। নিশ্চয় করিয়৷ বল, যাহাঁতে আমি শ্রেয়ঃ লাতি কৰিতে 
পারি।* অর্জুনের এই কথায় কন্মীর প্রক্কতই প্রঞ্কাণ পাইতেছে। 
ংসারে কর্ম করিবার অথব! প্রয়োজন মত প্রাণ বিপর্জন দিবার একটা 
নিয়ম ব! ধর্ম যদি শিখিতে ন| পারা যাঁয়, তাহা হইলে কর্মীর নিকট শুধু. 
আধ্যাত্মিক আলোচন। বা আভাস্তরীন জীবনের কথার (কোন মূল্য নাই৷ 
কিন্ত সংসারে থাঁকিতে হইবে» কর্ম করিতে হইবে অথচ সংসারের উপরে 
উঠিতে হইবে এরূপ বাঁক্য বিমিশ্র এবং এরূপ গোলমেল্পে কথ! শুনিবার 
ও বুঝিবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই । 
অঙ্জুনের বাকী যত প্রশ্ন সব তাহার এই চরিক্রগত বৈশিষ্ট তাহার 
কঙ্ধার স্বভাব হইতেই উঠিয়াছে। যখন তীহাকে বরা হইল যে আত্মার 
সমস্ব হইলে কর্মের বাহৃতঃ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না-_-সকল 


২ শ্ীঅরঝিন্দের গীতা 

সময় নিপ্ন প্রকৃতি অনুসারেই তীহার.কর্মম করা একাস্ঠ কর্তব্য, পরের ধর্ঘের 
তুলনায় নিজের ধর্ম সদৌষ হইঞ্েও আঁপন ধর্ম অন্তসারে কর্ম করাই 
উত্তম-_এই কথা শুনিয়৷ অর্জন; বিচলিত হইয়া! উঠিলেন। প্রকৃতি 
অনুসারে কার্য করিতে হইবে ? কিন্তু, তাহা হইলে এই যুদ্ধ করিতে 
'ত।হার মনে যে পাপের আশঙ্ক। হইতেছে, তাহার কি? মানুষের এই 
প্রক্কৃতিই কি তাহাকে যেন ইচ্ছাটা বিরুদ্ধেও জোর করিয়৷ পাপাচরণ 
করায় না? কৃষ্ণ খন বলিলেন ফে তিনিই পুরাকালে বিবন্বানকে এই 
যোগ বলিয়াছিলেন তাহা কালে নষ্ট ঝর সেই জ্ঞান তিনি এখন অর্জ,নকে 
কহিতেছেন__এই কথা বুঝ! অর্জৰৌর ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কুলাইল না! 
এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়। অর্জুন ভগন্নানের অবতারত্ব সম্বন্ধে সেই “যদ 
বদ। হি ধর্ম” ইত্যাদি স্থুপরিচিত বাক্যটি বাহির করিলেন । কৃ যখন: 
কর্মযোগ ও কর্শ-সন্ন্যাসের সামঞজস্ত করিতে লাগিলেন অর্জুন তখনও 
আবার “গোলমেলে* কথ! বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন__ 
“এতদ্ুভয়ের মধ্য যাহা আমণর পক্ষে শ্রেয়, নিশ্চয় করিয়। সেই একটি 
উপদেশ দাও / “অর্জুনকে যে ফোঁগ অবশন্বন করিতে বলা হইতেছে 
তাহার প্রত স্বরূপ বখন তিনি :উপলব্ধি করিলেন__মানসিক সক্কল্প, 
অনুরাগ ও বাসনার বশে কার্য ফ্রিতে অভ্যন্ত কর্মী-গ্রকুতি অর্জন 
সেই আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বে ভীত হইয়৷ জিজ্ঞাস! করিরেন-_যে 
ব্যক্তি যোগে প্রবন্ধ হইয়া! পরে ম্বৈরাগা বশতঃ অকৃতকার্য হয় তাহার 


'কিগতিহয়? 
কচচক্লোভয় বিডি নস্ততি। 


অপ্রতিষ্ঠো মহাবাথে বিষুঢ় ব্রহ্গণঃ পথি ॥৬॥৩৮ 
-_-সে এই সংসারের কর্মের। চিন্ীর, প্রেমের জীবন হারায়ঃ দেব” 


তৃতীয় অধ্যায় | ৩৩ 


জীবনও লাভ করিতে পারে না, সুতরাং উভয় বিভ্রষ্ট হইয়] সেই ব্যক্তি 
বিচ্ছি্ন মেদের ন্যায় নষ্ট হয় নাকি? 

যখন অর্জুনের সন্দেহ দূর হইল, তিনি জানিলেন ফে ভগবাঁনকেই 
হার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে--তখন তিনি স্পষ্ট জানিতে 
চাহিলেন যে সকল কার্যোর মূলঃ সকল কর্মের মানদণ্ড 'এই ভগবানকে 
তিনি কাধ্যতঃ জানিবেন, বুঝিবেন কেমন করিয়া? সংসাবে সাধারণতঃ 
যে সকল পদার্থ দেখা যাঁয় তাহাদের মধ্যে কোঁথায় ভগবানের অভিবক্তি 
তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? “ভগবান যে দিব্য বিভূতি দ্বারা একট লোক 
সৃকণ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দিব্য বিভূতি সকল কি 
এবং সর্বদ। কিরূপ বিভূতিভেদ দ্বারা চিস্তা করিলে ভগবানকে জানিতে 
পারা যাইবে? যিনি মানবে'চিত শরীর ও মনের আড়ালে খাকিয়া 
অর্জুনের সহিত কথাবার্ড। কহিতেছেন তাহার উশ্বরিক 'বশ্বরূপ কি অর্জুন 
এখনই একবার দেখিতে পাঁন না? অর্জ,নের শেষ প্রশ্নগুরিও কর্মের 
পথ পরিষ্কীর করিয়! জানিবার উদ্দেশ্তেই জিজ্ঞাসিত ৷ বর্্মতাগ করিতে 
'না বলিয়া অর্জ,নকে করে আসক্তি এবং কর্খের ফল ত্যাগ করিতে বলা 
হইয়াছে-_-এই কর্মসন্্যাস ও ত্যাগের, প্রকৃত প্রভেদটা অর্জ,ন স্পষ্ট ভাবে 
জানিতে চাঁহিলেন। বাঁসনারহিত হইয়! ভগবদেচ্ছার প্রেরণার বশে কণ্ম 
করিতে হইলে-_-পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ত ইহাদের গ্ররুত প্রতেদটা 
জানা একান্ত আবশ্তক তাই অর্জন এইগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলেন ; 
অর্জ,নকে যে ব্রিগুণের অতীত হইতে হইবে, সেই তিন গুণের ক্রিয়া 
কিরূপ তিনি সর্বশেষে তাহীও বিশদভাবে জানিতে চাছিলেন। 

এইবূপ একজন শিষ্যকে গীতার গুরু শ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন ' 
''অহংভীবের বশে কাঁজ করিতে করিতে শিষা যখন তাঁর চরিত্র বিকাশের 


৩৪ গ্রীঅরঘনোর গীতা 


এমন অবস্থায় আদিয়! উপস্থিত হইয়াছেন বখন সাধারণ সামাজিক মানবের 
অব্্বন নীতি সমূহ সহসা দেউলিয়া! হইয়া! গড়ায় তিনি কিংকর্তবাবিমূড় 
হইয়া গড়িয়াছেন এবং যখন এই নিয়ন্তরের অবস্থা হইতে তাহাকে 
উচচজ্তান। উচ্চজীবনের মধ্যে টানিয়! তুলিতে হইবে-ঠিক দেই সন্ধিক্ষণে 
গুরু শিষাকে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে শিষ্য স্বয়ং যাঁহা চাহিয়াছেন তাঁহাও 
দিতে হইবে অর্থাৎ এমন একটা! কর্ধের নিয়ম দিতে হইবে, যাহা সাধারণ 
বিধিনিষেধের মত ভ্রমগ্রমাঁদ বিরোধপূর্ণ হইবে না__দে নিয়মান্সারে কার্য 
করিলে আত্ম কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিধ্নীত করিবে অথচ খশ্বরীয় জীবনের 
বিপুণ স্বাধীনতার মধ্যে কর্ম করিতে, জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
কারণ) কার্য্য সমীধ। করিতে হইবে, জগতের যুগ পরিবর্তন 'সুসম্গর করিতে 
হইবে। মানবান্থা থে কর্ম সম্পাদন করিতে আসিগান্ছে অক্ঞানের বশে তাহা " 
না করিয়। যাহাতে পশ্টাৎপদ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 
সমগ্র গীতার শিক্ষা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিনটি উদদেশ্ঠকে রক্ষ্য করিয়াই 


কথিত হইয়াছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
গীতার মুলশিক্ষা | 


গীতার গুরু এবং শিল্পের পরিচয় পাইলাম__এক্গণে গীতাশিক্ষার মূল 
কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা প্রয়োজন। গীতার শিক্ষা নানা তথ্য- 
পূর্ণ ও বহুমুখী । গীতায় আধ্যাত্মিক জীবনের নাঁনা ভাবের সমন্বয় 
কর৷ হইয়াছে । সেইজন্ত বিশেষ বিশেষ মতাঁবলম্বীদের একদেশদর্শিতার 
ফলে গীতার অর্থ অন্তান্ত ধর্মগ্রন্থাপেক্ষাও সহজে বিকৃত করিয়া কোঁন 
*বিশেষ দার্শনিক মত বা দলের পোষণ করা যাইতে পারে। অতএব; 
গীতার মূল শিক্ষা কি, প্রধান কথা কি, সে সমন্ধে স্পষ্ট ধারণা কর 
আব্্তক। আমর যে মত১ নীতি বা ধারণার পক্ষপাতী তাহা অলক্ষ্যে; 
আমাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সর্বত্রই আমরা সেই মত 
বা নীতির পরিপোষক অর্থের সন্ধান করি; ফলে অনেক সময়েই অনেক 
বিষয়ের আমর! প্রকৃত মন্ম গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধি 
বস্তর অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে চাঁয় না-_ফলে সত্যটি হাঁরাইরা ফেলে। 
বিশেষ সাবধানী ব্যক্তিও এরূপ ভুল 'এড়াইতে পারেন না” কারণ, মানুষের 


গীতাপাঠে এরূপ ভুল সহজেই হয়। কারণ গীতার কৌন অংশের উপর, 
গীতাশিক্ষার কোঁন বিশেষ দিকে, এমন কি গীতার কোঁম বিশিষ্ট প্লোকের 
উপর বিশেষ ঝেণাক দিয়া এবং বাকী অষ্টাদশ অধ্যায় অগ্রা করিয়া 
আমরা সহজেই নিজেদের মত-_নিজেদের দার্শনিক বা নৈতিক বাদের 
পোষণ করিতে পারি। পু 


৩৬ শ্ীঅরবিলের গীত। 


এইর্ূপে কেহ কেহ বলেন ষে গীতা মোটেই কর্্মশিক্ষা দেয় নাস- 
সংসার ও কন্ম,পর্িত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ সাধনার আঁবশ্তক গীত 
শুধু তাহাই শিক্ষা দবিয়াছে। শীন্্রধিহিত অথবা যে কোন কার্য্য হাতের 
নিকট উপস্থিত হয় যেমন তেমন ভাবে সম্পাদন ঝরাই উপায়,-সাধন1। 
শেষ পর্য্যন্ত কর্ম 'ও সংসার পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রকৃত উদেশ্ত ৷ 
গীতার এখান সেখান হইতে শ্রোক খুলিয়া সহজেই এই মতের সমর্থন 
করা যাইতে পাঁরে। বিশেষতঃ গীত সন্ন্যাসের যে অভিনব অর্থ দিয়াছে 
তাঁহা যদি আমরা! লক্ষ্য না করি তাহ! হইলে এক্পপ মতই সমীচীন বলিয়! 
বোধ হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে গীতা পাঠ করিলে এরূপ মত সমর্থন 
করা সম্ভব নহে। কারণ গীতায় শেষ পর্য্যন্ত বার বার বলা হইয়াছে যে, 
কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম কর। ভাল সমতার দ্বারা বাপনার ত্যাগ এবং 
সর্ধকম্দ ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। 

আবার কেহ কেহ বলেন যে ভক্িতত্বই গীতার সার কথা। গীতার 
মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং একত্রন্গে শা্িময় অবস্থানের যে সকল কথ। আছে 
সেগুলি তাহার। বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন না। এ কথা “সত্য বটে যে 
গীতাতে ভক্তির উপর খুবই জো দেওয়া! হইয়াছে । ক্ষর এবং অক্ষর 
হুইতে পৃথক উত্তম পুরুষ-_ধিনি পরমাত্মা। বলিয়া শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, 
তিনি সর্বলোকের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; তিনি লোকন্রয় পালন 
করিতেছেন--এই সকল ( ভক্কিমূলক ) কথ! গীতার অত্যাবশ্তকীয় অংশ 
স্বীকার করি। তথাপি গীতার মত্তে এই ঈশ্বর শুধু ভক্তির বস্ত নহেন-_ 
এই ঈশ্বরে সকল জানেরও পরিসমাষ্টি, তিনি সকল যত্তেরও অধীশ্বর এবং 
সকল কর্েরও লক্ষয | -গীত। যেখানে যেমন প্রয়োজন কোথাও কর্দের 
উপরঃ কোথাও জ্ঞানের উপর, কোথাও ভক্তির উপর জোর দিয়! তিনের 


সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত করিয়াছে-_কোনটিকে অপর দুইটি হইতে পৃথক করিয়! 
উচ্চস্থান দেয় নাই । কর্ম, জ্ঞান) ভক্তি তিনে মিনিয়। যেখানে এক হইয়াছে» 
তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্বম। কিন্তু যখন হইতে লোঁকে বর্তমান যুগোপযোগী 
মন লইয়া গীতার আদর+ গীতার অর্থ করিতে আর্ত করিয়াছে-তখন 
হইতেই গীতাকে কর্মুযোগের গ্রন্থ বলিয়া ধরাই বীহি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
গীতায় ষে বাঁর বার কম্ম করিতে ধল1 হইয়াছে সেই স্মত্র অবলম্বন করিয়' 
লোকে গীতার.জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপেক্ষা করিতেছে এবং গীতাকে 
সতধু কর্মবাদ, শুধু কর্মের পথ দেখাইবার আলোক বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিতেছে । গীতা ষে কর্ধবাঁদের গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই তবে 
সে কর্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে জ্ঞানে--ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণই সে কর্মের যূল। নিজের বাঁ অপরের স্বার্থের জন্য যে 
কর্ম- সংসারের) সমাজের, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ষে কর্দুঃ যে নীতি, 
যে আদর্শ বর্তমান যুগে প্রশংসিত, গীতার কন্ম, বা আদর্শ তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণভাবে ন্বতন্্। অথচ গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা৷ 
দেখাইতে চাঁন ষে গীতাঁয় কর্মের আধুনিক আদর্শ ই ধরা হইয়াছে। বিশিষ্ট 
পণ্ডিতগণও কেবলই বলিয়া থাকেন যে ভারতের দর্শনশান্ত্রেঃ ধর্শাস্তে 
সংসারত্যাগ এবং সন্ন্যাীর কঠোর জীবনের দি্ষে যে ঝোঁক আছে 
গীত! তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং নিষবসবার্থভাবে সামাজিক 
কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করা, এমন কি আধুনিক আন্বর্শানুযায়ী সমাজসেবা 
ও পরোপকার করাই শিক্ষা! দিয়াছে । কিন্তু, গীতার শিক্ষা যে মোটেই 
এরূপ নহেঃ একটু অনুধাবন করিলেই তাহ] স্পষ্ট বুঝ! যাইতে পারে। 
আধুনিক মনোভাব লইয়] গ্রাচীন গ্রন্থ গীতার আলোচন1 করায় এইরূপ 
ভূল ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে । পাশ্চাত্যভাবাপক্প বুদ্ধি গীভার সম্পূর্ণভাবে 


৩৮ অআঅরাবচ্দের গীতা 


প্রাচাঃ ভারতীয় শিক্ষাকে বিকৃত ভাষেই বুৰিয়াছে। গীতা যে কর্ম শিক্ষা 
দিয়াছে ভতাহ। মানবীয় নহে, তাহ। খরষ্বরিক। সামাজিক কর্তব্য সম্পাঁদন 
গীতার শিক্ষা নহে। কর্থের, কর্তবোর অন্ত সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ 
করিয়া অহংভাবশূন্য হইয়। যনত্শ্বরূপ ত্ুগবদেচ্ছা। সম্পাদনই গীতার শিক্ষা! । 
ঈশ্বরাশ্রিত, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অহং্ভাবশূন্ট হইয়া জগতের হিতের অন্ত 
এবং মানব ও জগতের অন্তরালে অবস্থিত ভগবাঁনের উদ্দেস্টে যক্তশ্বরূপ 
থে কর্ম করিয়া থাকেন সেই কর্্মই গীতার আদর্শ । 

এই কথাই অন্যভাবে বল! যায় যে-গীত। ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্র নহে__ 
গীত আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থ। ইউরোপীয় মনৌভাবই আধুনিক 
মনোভাঁব। গ্রীক ও. রোমান সভ্াতার, দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই 
ইউরোপীয় মনোভাব প্রথম তৈয়ারী হয়। তাহাঁর পর মধ্যযুগে খৃষ্টিযম় 
ধর্মের ভক্তিগ্রবণতার প্রভাবে ইউরোলীগ মন পুষ্ট হয়। বর্তমানে ইউরোপ 
এই ছুয়েরই প্রভাব অতিক্রম করিয়াছে, ইহাদের পরিবর্তে সমাজসেবা 
দেশসেবা মানবজাতির সেবাই ইউজ্লোপে আদর্শ হইয়াছে। ইউরোপ 
ভগবানকে ছাড়িয়াছে--বড়জোর একবার কেবল রবিবারে ভগবানের 
খেজ পড়ে। ভগবানের পরিবর্তে মানুষ হইয়াছে তাহাদের উপাস্ত 
মানব সমাঁজ হইয়াছে দৃশ্ত বিগ্রহ। আধুনিক ইউরোপে নীতিপরায়ণত! 
কার্য্যকুশলত1, পরোপকার॥ সমাঁজ-জেবা মানবল্লাতির কল্যাণসাধন 
ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আঁদর্শ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এই সকলও যে ভাল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে-এইগুলি 
ভগবদিচ্ছারই বিকাশ নতুবা! মানব সমার্জন এখন ইহাদের প্রতিপত্তি কেন 
হইবে? বিনি ঈশ্বরীয় মানব, দেবজীঞ্জন লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম চৈতন্ঠের 
মধ্যে বাস করিতেছেন__িনিও যে ক্ষার্যযতঃ এই সকল আদর্শই গ্রহণ 


প্‌ 


চতুর্থ অধায় ৩৯ 
করিবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহাই যদি বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যুণধর্ম হয় এবং যতদিন কোন উচ্চতর আদর্শের 
প্রতিষ্ঠ। করিতে না হয়-_-৩তদিন এই আদর্শ তাহারও অবলম্বনীয়। 
ফারণ, তিনি হইতেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি--অপরে কিরূপ আচরণ করিষে, 
তিনি নিজে আচরণ করিয়। তাহ! দেখাইয়। দিবেন। বাস্তবিক যে সকল 
আদর্শ সেই যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন সভ্যতার উপযোগী 
অঙ্জুনকে তদনুসারেই জীবন যাঁপন করিতে বলা! হইয়াছে কিন্ত; সাধারণ 
মাঁনব যেমন কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া! একটা বাহ্‌ বিধিনিষেধ মানিয়া 
কার্ধ্য করে, সেরূপ ভাঁবে না করিয়! জ্ঞানের সহিত, ভিতরে যে সত্য 
। রহিয়াছে তাহ! সম্যক জানিয়াই অর্জুনকে কর্ম করিতে বলা হইয়াছে । 

কিন্তু প্রকৃত কথাটা হইতেছে এই যে বর্তমান যুগে মানুষ ভগবান 
এবং আধ্যাত্সিকতাঁকে আর তাহার কর্মের নিয়ামক করে নাঁ_-তাহাঁদের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এ সকল ধারনার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব 
করে না। অথচ ঈশ্বর ও ত্রশ্বরিক অবস্থা বা খধ্যাত্মবিকত।-_এই 
দুইটিই গীতার সর্বপ্রধান তন্ব। বর্তমান যুগের মাক্ছ্য মনুষ্তাত্বের উপরে 
উ্টিতে চায় ন1? কিন্তু গীতা চাঁয় যে আমর! ভগবানের. মধ্যেই বাস করি-_ 
জগতেরই কল্যাণ করিতে হউক, তথাপি ভগবানেক্স মধ্যে থাকিয়াই 
তাহা করিতে হইবে। €আধুনিক মানুষ প্রাণ, চিত্বঃ মন, বুদ্ধি লইয়াই 
থাকিতে চায়--গীতা ইহাদের উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ 
করিতে বলে) যেক্ষর পুরুষ সর্বভূত__ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি--আজকাঁল 
মানুষ তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়। গীতা বলে ইহ ছাড়া মানুষকে 
অক্ষর 'এবং উত্তম পুরুষের মধ্যেও বাস করিতে হইবে। অথবা বঙ্দিও 
লোকে এই নকল তব এখন স্পষ্টভাবে একটুকু আধটুকু বুঝিতে আরন্ত 


৪০ শঁঅরবিন্দের গীতা 


করিতেছে। তথাপি ইহাদের প্ররুত মুল্য তাহারা উপহন্ধি করে না। 
মানুষ ও সমাজের কাজে লাগিস্কে পারে এইরূপ ভাবেই এই সকল 
আধ্যাত্মিক তত্বের আলোচন1 হয়। কিন্তু, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার 

মূল্য শুধু মানুষ ও সমাজের জন্যই নহে-_এই সকল তত্বের নিজন্ব মূল্য 

আছে। আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ছুইই রহিয়াছে কার্ধ্যতঃ নীচকে 

উচ্চের জন্য রাখিতে হইবে-_তবেই উচ্চও নীচকে টা'নয়। উচ্চে তুলিয়া 

ল্ইবে। 

অতএব আধুনিক মনোভাবের বশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়! গীত। 

নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য সম্পাদনকেহ শ্রেষ্ঠ বন্দ বলিয়াছে জোর করিয়। 

এরূপ বুঝাই ভুলই করা হইবে।' ষে বস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা, 
কথিত হইয়াছে_-তাহা একটু অন্বধাৰন করিলে বুঝ বায়বে এরূপ অর্থ | 
ঠিক হইতে পারে না। কারণ ৰিউিন্ন কর্তব্যের মধ্যে ঘোর বিরোধ 

উপস্থিত হওরার সাধারণ বুদ্ধি ও নীভিভ্ঞানের দ্বার যখন কর্তব্য নির্নীত 

হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল সেই অবস্থ। হইতেই গীতাশিক্ষার উৎপত্তি 

এবং সেই জন্যই অজ্জুন শিষ্যরূপে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নানবজীবনে কিছু বিরোধ অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে__যেমন, 

ংসারের প্রতি কর্তব্য এবং দেশের প্রতি কর্তব্য এই ছুইয়ের মধ্যে 

বিরোধ ঘটিতে পারেঃ অথব। দেশের গ্তি কর্তব্য এবং সমগ্র মান্ব জাতির 

প্রতি কর্তব্য বা অন্য কোন উচ্চ ধর্ম বা নীতি সন্বস্বীয় আদর্শের মধ্যে 

বিরোধ ঘটিতে পারে : প্রাণের ভিতর:ভগবানের ডাক একপভাবে আসিতে, 
পারে যে সকল কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া পদদলিত করিয়াই বাহির হইয়া 

পড়িতে হয়। বুদ্ধের এই অবস্থা হইয়াছিল । আমর! ধাঁরণাঁই করিতে পারি 

না! যে গীতা! এই অবস্থাসববুদ্ধকে গৃষ্ে যাইয়। তাহার ভ্্রী ও পিতার প্রতি 
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কর্তধ্য পালন করিতে এবং শাক্যরাঁজ্য শাসন করিতে বলিয়া! বুদ্ধের 
আস্তরিক সমপ্যাঁর মীমাংসা করিত। গীতার মতে কখনই এরূপ মীমাংসা 
হইতে পারে না যে রামরুষ্ণের মত লোককে কোন পাঠশালার পণ্ডিত 
হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে স্কুইবে 
অথব|। বিবেকানন্দর মত লোককে সংসারে বন্ধ থাকিয়া পরিবারবর্থ 
প্রতিপালন করিতে হুইবে এবং তজ্জন্ত তাতাঁর অতুল প্রতিভা লইয়৷ 
নির্বিকার ভাবে আইন,ডাক্তারি ব! সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস। অবলম্বন 
করিতে হইবে। (নিঃস্বার্থ ভাঁবে কর্তব্যের পাঁলন গীতার শিক্ষা নহে। 
দেবজীবন অনুসরণ করা) সর্বধন্্ন পরিত্যাগ করা) কেবলমাত্র পরাৎপরের 
নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর1-_ইহাই গীতার শিক্ষা । বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের মত লৌকের খ্রশ্বরীয় জীবন ও কর্খের সহিত গীতার এই 
শিক্ষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে) এমন কিঃ যদ্দিও গীতা কর্শহীনতা 
অপেক্ষা কর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে--তথাপি গীতা কর্ম পরিত্যাগকে 
একেবারে অকরণীয় বলে নাই । বরং কন্ম্ন পরিত্যান্থ যে ভাগবৎ জীবন 
লাভের একট পথ তাহা স্বীকার করিয়াছে । যদি সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ 
না করিলে ভগবাঁনকে পাওয়৷ সম্ভব ন! হয় এবং তাস পরিত্যাগ করিতে, 
ভিতরে যদি তীব্র ডাক আমে-তখন আর উপাঁয় কি? সংসার ও. 
কণ্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে । ভগবানের ডাক সকলের উপরে-_- 
অন্ত কোনরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা সে ডাক অবহেল] কন্পা চলে না। 

কিন্তু, অর্জুনের যে অবস্থা তাহাতে আর একটা! বিষম বাধ! এই থে 
অজ্জুনকে ভগবান যে কর্ম করিতে বলিয়াছেন--সেই কর্টাকে একটা 
মহাঁপাঁপ বলিয়াই অর্জুনের ধারণ! হইয়াছে। যুদ্ধ কর তাহার কর্তব্য. 
বলিতেছেন? কিন্তু, সেই কর্তব্যটা এখন সাহার মনে একট মহাপাপ, 
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ধলিয়াই ধারণ! হইয়াছে । এখন তীহাকে এই কর্তব নিঃস্বার্থভাবে 
নির্বিকার চিত্বে করিতে বলিলে কি লাভ? তাহ!র সন্দেহের কি মীমাংস! 
ড্ইবে? তিনি জানিতে চাহিবেন তাহার কর্তব্য কি? ভীষণ রক্তপাতের 
দ্বারা, আত্মীয় স্বজন, কুল ও দেশকে ধ্বংস করা কেমন করিয়। তাহার 

কর্তব্য হইতে পারে? তাহাকে বল! হইল যে তীহার পক্ষই স্তাঁয় পক্ষ; 
কিন্তু এ কথ! অঞ্জুনকে সন্তষ্ট করিগ না) করিতে পারে না কারণ 
তাহার যুক্তিই এই যে তাহার পক্ষ ষ্টায়ের পক্ষ হইলেও-_নিষ্ঠ,র হত্যা- 
কাণ্ডের দ্বারা! জাতির সর্বনীশ করিয়া সেই ন্যাঁ্য দাঁকী সমর্থন কর কখনই 
ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্জুন এখন আর কি করি- 
বেন? তাহার কর্মের ফলাফল কি হইবে, পাঁপ হইবে কি পুণ্য হইবে 
সে সব সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়। নির্বিকার চিত্তে শুধু সৈনিকের 
কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে? এপ শিক্ষা কোন রাজতন্ত্রের শিক্ষা 
হইতে পারে--উকীল, রাজনৈতিক, তার্কিকেরা৷ এইরূপ শিক্ষা দিতে 
পারেন! কিন্ত দার্শনিকতাপূর্ণ যে মহৎ ধর্গ্রন্থ সংসার 'ও কর্মের সমস্তার 
'আমুল সমাধান করিতে প্রবৃত্ত, সে গ্রন্থের যোগ্য শিক্ষা! এরূপ হইতেই 
পারে না । বাস্তবিক একটি তীব্র মৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সম্বন্ধে 
ইহাই যদি গীতার বক্তব্য হয় তাহা হইলে গীতাকে জগতের ধর্মগ্রস্থের 
তালিকা হইতে তুলিয়া দিয়া-_-রাঁজনীতি, কুটনীতি সম্বন্ধীয় কারের 
তালিকা ভুক্ত রঃ আমাদের একাস্জ কত্তব্য। “ 

এ কথা সত্য যে উপনিষদের ন্যায় গীতাও পাঁপ পুণ্যের উপর উঠিয়া 
শুভ্াস্তভের উপর উঠিয়া, সমতালাত্ব করিতে শিক্ষা দিয়াছে । কিন্ত; 
সে সমতা ব্রদ্মজানেরই অংশ--যাহাঁর৷ সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহাদের পক্ষেই এরূপ সমষ্ঠা লাঁভ_ সম্ভন। সাধারণ মানব- 
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জীবনে শুভাগুত পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীনতা গীতার শিক্ষা নহে--কারণ 
সাধারণ মানব পাঁপপুণ্য শুভাশুভের বিচার করিয়! কার্ধ্য না করিলে 
নিরতিশয় অনর্থই হইবে । বরং গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যাহার। মন্দকারী 
পাগী তাহারা ভগবানকে পাইবে না। অতএব অর্জুন যদি সাধারণ মানব 
জীবনের ধর্মই ভালরূপে পালন করিতে চাঁন তাহা! হইলে যেটাকে তিনি 
পাপ, নরকের পথ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন £সট। সৈনিক হিসাবে 
তাহার কর্তব্য হইলেও তাহার পক্ষে নিঃস্বার্থ ভাবেও সে কর্তব্য পালন 
করা চলে না । তাহার অন্তরাত্মা, তাঁহার বিবেক যেটাকে পাপ বলিয়! 
স্বণা করিতেছ-__সহত্ম কর্তব্য চুরমার হইয়| ধাইলেও সেট! হইতে তাঁহাকে 
নিবৃত্ত হইতেই হুইবে 
|] আমাদিগকে মনে' রাখিতে হইবে যে কর্তবের (03%/) * ধারণ! বস্তুতঃ 
সামাজিক সম্বন্ধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত । “বর্তব্য* কথাটার প্রকৃত অর্থ 
ছাড়িয়। দিয়া ব্যাপকভাবে আমরা “নিজেদের প্রতি কর্তব্যে« কথা 
বলিতে পারি--বলিতে পারি যে গৃহতাগ করাই বুদ্ধের কর্তব্য ছিল 
অথবা! গুহার ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া! থাকাই তপন্থীক্্ কর্তব্য। কিস্তুঃ 
স্পষ্টুতঃ ইহ শুধু শব্দের অর্থ লইয়া খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে । কর্তব্য 
(0 ) সম্বন্ধবাঁচক শব্ব-_অন্যের সহিত আমার যাহা! সাঁমাঞ্জিক সন্বন্ধ 
* এখানে ইংরাজী 006 “কর্তব্য” বণিয়াই অন্থবাদ কর 
হইয়াছে-_কামণ ইহাই প্রচলিত প্রথ!। কিন্তু “কর্তবাঁ” শবের প্রকৃত 
অর্থ যাহা করিতে হইবে*__ইহা ৫০৮ না হইতেও পাঁরে। কাহারও 
প্রতি আমার যাহা সামাঞ্জিক সম্বন্ধব--সেই স্বন্ধের জন্ত তাহার প্রতি 


আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার প্রতি শুধু সেইটিই আমার 
০], | 
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শুধু তাহার দ্বারাই তাহার প্রতি আমার কর্তব্য নির্ণীত হয়। পিত। 
হিসাবে পিতার কর্তব্য সন্তানকে লালন পাঁলন করা, শিক্ষ। দেওয়া । 
মক্কেল দোষী জানিলেও উকীলের কর্তব্য তাহার পক্ষসমর্থন করা, তাহাকে 
খালাস করিবার যথাসাধা চেষ্ট! করা। সৈনিকের কর্তব্য হুকুম মত গুলি 
চালান-_এমন কি তাহার স্বদেশবাঁমী তাহার আত্মীয় শ্বজনকেও হত্যা 
করা। বিচারকের কর্তব্য দোষীকে জেলে দেওয়া, হত্যাকারীকে ফানী 
দেওয়া । যতক্ষণ লোক এই সকল পদে থাকিতে স্বীকৃত ততক্ষণ তাঁহাদের 
কর্তব্য অতি স্পষ্ট_ততক্ষণ ধর্ম বা নীতির আর কোন কথাই উঠে না। 
কিন্তু, যদি ভিতরের ভাব পরিবর্তিত হয়) উকীলের যদি ধর্মজ্ঞান জাগিয়। 
উঠিয়া ধারণা হয় যে, যে কোন অবস্থাতেই হউক মিথ্যার সমর্থন কর! 
ঘোরতর পাঁপঃ বিচারকের যদি বিশ্বাস হয় যে মাশুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া!” 
পাপ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিক যদি টল্ট্রয়ের মত উপলন্ধি করে ষে সকল 
অবস্থাতেই যেমন নরমাংস ভক্ষণ কন! নিষিদ্ধ তেমনই মানুষকে বধ করাও 
নিষিদ্ব-_তথন তাহার! কি করিবে? এরূপ অবস্থায় কর্তব্যের অবহেলা 
করিয়াঁও যে পাঁপ হইতে নিজকে বাঁচাইতে হইবে তাহাতে আর কোন 
সন্দেহই নাই। এরূপ অবস্থায় পাপপুণ্যের বোধ কোন 'সামাজিক 
সম্বন্ধ ঝ। কর্তব্যের কোন ধারণাঁর উপর নির্ভর করে না-_ মানুষের ভিতরে 
ধরশজ্ঞান জাগিয়! উঠিলে সে বোধ আপনা হইতেই আইসে। 

বাণ্তবিক পক্ষে জগতে বর্শেয় দুইটি বিভিন্ন নিয়ম আছে--এবং 
স্তর ভেদে দুইটাই ঠিক। একটি নিয়ম প্রধানতঃ আমাদের বাহক 
সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; বার একটি নিয়ম বাঁহিক সন্বন্ধের 
কোন ধার ধারে না-_তাহ সম্পুর্গভাবে বিবেক ও ধর্ম জ্ঞানের উপরেই 
গ্রতিষ্িত। গীতা আমাদিগকে এমৰ শিক্ষা দেয় না যে উচ্চন্তরকে নিয়" 
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স্তরের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। যখন মানুষের ভিতর ধর্খজান 
জাগিয়া উঠে তখন সামাজিক কর্তব্যের সম্ুথে সেই ধর্ধঙ্ঞান, পাপপুণা- 
বোধকে বলি দিতে হইবে গীতা এমন কথা কখনই বলে না' সাংসারিক 
কর্তবাবুদ্ধি ও ধর্বক্ঞান এই দুইয়ের বিরোধ ছাড়াইয়৷ উপরে উঠিতে হইবে, 
্ন্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে» ইহাই গীতার উপদেশ । গীতা সমাজের 
প্রতি কর্তব্যের পরিবর্তে ভগবানের প্রতি দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছে । করের 
জন্ট কোন বাহক আইন কানুনের বশবর্তী না হইয়! অন্তরের মধ্যে ভগবদ্‌ 
প্রেরণার বশে কর্মুই গীতার উপদেশ__আমরা পঞ্জে দেখিব যে এই ব্রঙ্গজ্ঞান, 
কর্মবন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি এবং আমাদের অন্তরস্থিত এবং উর্দাস্থিত 
' ভগবানের প্রেরণায় কর্ম__ইহাই গীতাশিক্ষার সার কথ: । 

গীতার স্ায় মহতগ্রন্থ খগুভাঁবে লইলে বুঝা যায় না-_গীতাঁয় কেমন 
করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষার জ্রমবিফাশ হইয়াছে 
তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন কর! আবগ্তক। প্রসিদ্ধ লেখক বন্ধিমচন্ 
গীতাকে কর্তব্য পালনের শৃঙ্গ ( 0081791 01 1)06)) সলিয়। প্রথম এই 
নৃতন ব্যাখ্যা করেন। বছ্িমবাবু হইতে আবুস্থ করিয়া দাহার! গীতাঁকে 
কর্তব্য পালনের গ্রন্থ বলিয়। ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যা" 
কারের! গীতার প্রথম তিন ঢারিটী অধ্যায়ের উর্শরই সব ঝেকটুকু 
দিয়াছেন । আবার এই সকল শধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না 
তাঁকাইয়া কর্তব্য পাঁলনের কথা আছে'সেইথাঁনটিকেই গীতাশিক্ষাঁর কেন্তু 
বলিয়। ধরিয়াছেন। প্কর্মনণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন”__+তোমার 
কর্মেই অধিকার কর্্মফলে যেন কদাঁচি তোমার অধিকার না হয়*__এই 
কথাটিই আন্তকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া স্ুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ 
দর্শন ছাড়। গীতার অষ্টাদশ অপ্যায়ের উচ্চ দার্শনিক তত্বপূর্ণ বাকী 


৪৬ শ্রীঅরবিজ্জের গীত! 


অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহার! উপলব্ধি করেন না। 
তবে এরূপ ব্যাধ্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক যুগে মানুষ, 
দার্শনিক তত্বের হুক্্ম বিচার লইয়া। মস্তিষ্কের অপব্যবহ্থার করিতে চায় ন। 
তাহার! কর্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অর্জুনের মতই এমন একটা 
কাজ চল! নিয়ম ব। ধর্ম চাঁয় যাহাতে ত্াহাঁদের কাঁজ করিবার সুবিধা হইতে 
পারে। কিন্তু গীতাঁর ব্যাখ্যা এরূপ তাবে করিলে উল্টা বুঝা হইবে। 
গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় স্বাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। গীতা- 
শিক্ষার ভি্ি স্থাপন করিক্ার পর, শ্ীক্কৃ্ণ অর্জুনকে মহ! আদেশ দিলেন-_ 
£উঠ) শত্রগণকে বিনাশ কর, সর্বৈ্ব্যযসম্পয় বাক্য ভোগ কর ।» এই 
আদেশে খাটি নিঃস্বার্থ পরোপকার বা নির্বিকার বৈরাগ্যের প্রশংস। নাই। 
ইহা অভ্যন্তরীন সাম্য ও উদারতার অবস্থাও ইহাঁই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার 
ভিত্তি। “যে কর্ম করিতে হইবে*__এইরুপ স্বাধীনত। ও সমতার সহিতই 
করিতে হইবে । কার্ধ/মিত্যেব যৎ কর্--«যে কর্ম করিতে হইবে” 
এই বাকোর দ্বারা গীতায় শুধু সামাঞ্জিক বা নৈতিক কর্ম বুঝাঁয় না__ 
গীতাতে ইহা অনিবিস্তুত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে-_ইহার মধ্যে সর্বব- 
কর্মানি-_মানুষ যাহ! কিছু করে সৰই পড়িবে। কোন কর্্দ করিতে 
হইবে-_-তাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্ছারা নির্ধারণ করা চলিবে না। 
/ কর্্মণ্যেবাধিকা রস্তে ্ত মূ ফলেধু কদাছৰ-_ _-৫কর্মেইে তোমার অধিকার 
ফলে যেন কদাঁচ তোমার অধিকার না হয়”__ইহাঁও গীতার মহাবাক্য 
নহে। যাহার! যোগমার্গে আরোহণ 'করিতে উদ্যত সেই সকল শিষ্তের 
ইহা কেবল প্রথমাবস্থার উপযোগী শিক্ষা। পরবর্তী অবস্থায় এই 
শিক্ষা! একরকম পরিত্যাগই করিতে হয় কারণ পরে গীত। খুব জোরের 
সহিত বলিয়াছে গে মানুষ কর্ম করে নাঃ প্রকৃতিই কর্ম করে। ব্রিগুণময়ী, 
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মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়। কর্ম করে-_মানুষকে শিথিতেই হইবে 
যেসে কর্ম করেনা। অতএব, “কর্মে অধিকার” এ কথাটা গুধ 
ততক্ষণই খাটিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদিগকেই 
কর্মের কর্ত। বলিয়া মনে করি । যখন আমরা বুঝিতে পাঁরিব যে আমর! 
আমাদের কর্মের কর্তা নই-_তখনই ফলের অধিকারের মত আমাদের 
কর্শেরও অধিকার ঘুটিয়া যাইবে । তখন কর্মীর অহঙ্কার__কলে দাবী 
বা কর্মে অধিকার সমস্ত দূর হইয়া যাইবে । 

কিন্তু প্রকৃতির কর্তৃত্বই গীতার শেষ কথা নচে। ইচ্ছার সমত। 
এবং কর্মফল পরিত্যাগ চিত্ত মন বুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্‌ চৈতন্যে প্রবেশ 
করিবার এবং তন্মধ্যে বাস করিবার উপায় মাত্র। গীতা স্পষ্টুই 
' বলিয়াছে যে যতদিন শিষ্য এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে না পারিতেছে 
ততদিনই এইগুলিকে উপাঁয় রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। (দ্বাদশ 
অধ্যায়ে ৮৯৯১০ ও ১১শ্লোক দেখ)। আরও কথা, কৃষ্ণ যে নিজেকে ভগবান 
বলিয়া পরিস্ম দিতেছেন। ইনি কে? ইনি পুরুষোত্বম-_- সে পুরুষ 
কর্ম করে না তাহার উপরে, যে প্রকৃতি কর্ম করে তাহারও উপরে। 
তিনি একটির ভিত্তি, অপরটির প্রভু। নিখিল সংসার যাহার প্রকাশ 
তিনি সেই ঈশ্বর-যিনি আমাদের মত মায়াবন্ধ জীবেরও হৃদয়ে বসিয়া 
প্রক্কতির কর্ম পরিচাঁলন করিতেছেন । কুরুক্ষেত্রের সৈঙ্গ্য বাহিনী বঁচিয়া 
থাকিলেও তাহার দ্বারাই ইতিপূর্বে নিহত হইয়াছে, তিনিই এই মহ! 
হত্যাকাণ্ডে অর্জুনকে যন্ত্র বা নিমিত্বের মত ব্যবহাঁর করিতেছেন । 
প্রকৃতি কেবল তাহারই কার্য্যকারিণী শক্তি । (6:9081.9 £0:09)।1 
শিল্পকে এই শক্তির, এবং ইহার তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে? 
তাহাকে ব্রিগুণাতীত হইতে হইবে; তাঁহাকে প্রক্কৃতির নিকট কর্ম 


৪৮ শ্রীঅরবিদ্দের গীত 


সমপন করিতে হইবে না সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সর্ব কর্ম সমর্পণ 
করিতে হইবে। মন, বুদ্ধি, চিত্ব) ইচ্ছা সমস্ত তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া 
আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর সন্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পূর্ণ সমতা 
পূর্ণ ভক্তি; পুর্ণ আত্মদান সহ-_সঞ্ন কর্মের, সকল যজ্ঞের ঈশ্বরের 
পৃজা স্বরূপ তাহাকে সমস্ত কর্ম করিতে হইবে। সেই ইচ্ছার সহিত 
ইচ্ছা মিলাইতে হইবে, সেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান মিলাইতে হইবে_ 
তাহা হইতেই কর্মাকম্ন স্থির করিতে হইবে, কর্দে প্রবৃত্তি হইবে। শিল্পের 
সকল সন্দেহের মীমাংসা ভগবান এইক্পপেই করিয়াছেন। 

গীতার শ্রেষ্ঠ কথা কি, মহাবাক্য কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইবে না। কারণ শেষে গীতাই ইহা ঘোষণা করিয়া! 
'দিয়াছে--ইহাই গীতা শিক্ষীর চরম কথা--%হে ভারত, সর্বাস্তঃকরণে 
হৃদিস্থিত ঈশ্বরের শরণ লও; তাহার প্রসাদে পরম শাস্তি এবং পরমেশ্বরের 
সম্বন্ধীয় নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। এ্রইরূপে গোপনীয় হইতেও গোঁপনীয় 
জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম । সর্ধবিধ গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, 
পরম পুরুষার্থ সাধন, আমার বাক্য পুনরায় শ্রবন কর-_ 


মন্মন। ভব মগ্তক্কো মদ্জাজজী মাং নমস্কুর | 
মামেবৈস্তসি সত্যংতে প্রানে প্রিয়োইসি মে ॥ 
সর্বধন্্ীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাঁপভো। মোক্ষরিস্যামি ম! স্তচঃ ॥ 


_-তুমি মদেকচিত্ব হইয়া একগ্াত্র আমারই উপাসক হওঃ একমাত্র 
আমাকেই নমস্কার কর, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি 
আমার প্রিয়; অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিভ্তা করিয়া বলিতেছি। 
সমুদয় ধর্মাধপ্ম পরিত্যগ পূর্বক এক্রমাত্র আমাকে আশ্রয় করঃ আমি 
তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিবঃ শোঁক করিও ন1।” 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৯ 
£  €কম্খ্কে মানবীয় স্তর হইতে খরশ্বরীয় স্তরে তুলিবার, গীতা তিনটি 
স্বাপ দেখাইয়। দিয়াছে।) এইরূপেই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! দৈব 
“জীবনের স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। (প্রুথম্ঃ সকল বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া! সম্পূর্ণ সমতার সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে য্ঞ হিসাবে সমস্ত কর 

করিতে হইবে। ) এই অবস্থায় মানুষ নিজেকেই ক্ী বলিয়া মনে করে, 
পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করে না। ইহাই প্রথম ধাপ। 
শেদ্তীয়তঃ শুধুঃ কর্মফলে নহে» কর্মেও ষে অধিকার নাই তাহা উপলব্ি 
করিতে হইবে। প্রতিই সর্বপ্রকারে সর্ববিধ কার্ধ্য সম্পাদন করিতে- 
ছেন, আত্মা স্বয়ং কিছু করেন নাঁ_ধিনি ইহ! জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অবলোকন 
'পুরুষের অতীত পুরুষোত্তমকে চিনিতে হইবে। প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমের 
'দাসী মাত্রঃ প্রকৃতিস্থ পুরুষ তাহার অংশ বিশেষ। তিনি সকলের 
অর্তীত হইয়াও প্রকৃতির দ্বারাই সর্বকর্থ পরিচালন করিতেছেন। 
'াহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, স্ততি করিতে হইবে, সর্বকর্শা যজ্ঞরূপে 
'স্তাহাকেই সমর্পণ করিতে হইবে। সর্বাত্তঃকরণের সহিত তাহারই 
শরণ লইতে হইবে-_-সমগ্র চৈতন্যকে তুলিয়া! সেই দেব চৈতনে)র মধ্যে 
বাস করিতে হইবে--যেন মানবাত্বী সেই পুরুষোত্তম্নের সহিত প্ররুতির 
উপরে উঠিতে পারে এবং তাহারই সহচর হইরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত 
কর্ম করিতে পারে) 
কম্মযোগই প্রথম ধাপ।--এই অবস্থায় স্বার্থশৃদ্ত হইয়া ভগবানে 
ফলাফল সমর্পন করিয়া কর্ম করিতে হইবে ।-_গীন্ভা যে বারবার কর্ম 
করিবার কথ বলিয়াছে) তাহ! এই অবস্থাকই উপযোগী কথা। জ্ঞানযোগ 
'ছিভীয় ধাপ। এই অবস্থায় আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাঁত 


৫০ গ্রঅরবিদ্দের গীতা 


করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় গীত| বার বার জ্ঞানলাতের কথাই' 
বলিয়াছে) কিন্তু, এখানেও যক্তরূগে কর্ম করিতে হষ্জবে--এখানে কর্ণের 
পথ শেষ হয় না জ্ঞানের পথের সহিত মিলিয়। এক হইয়। যায়।--ভক্তি-- 
যোগই শেষ ধাপ। এই অবস্থায় ভগধাঁনকে লাত করিবার জন্ত বাগ্রতার 
উদয় হয় এবং এই অবস্থায় গীত। বার বার ভক্তির কথাই বলিয়াছে। 
কিন্তু, এখানেও জ্ঞান বা! কর্ণের শেষ হয় না-_তবে তাহাদের উন্নতি ও চরম 
পরিণতি হয়; জ্ঞান। কর্ণ, ভক্তি এই তিনটি পথ মিলিয়] এক হয়। যে 
ফলের আকাঙা! সকল সময়েই দাধকের মধ্যে থাকে তখন সেই ফল লাভ 
হয়--ভগবানের সহিত মিলন হয়। এবং এশ্বরীয় প্রকৃতির সহিত একাত্ম 
প্রাপ্তি হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় 
কুরুক্ষেত্র 


গ্তায় কিরূপে ক্রমশঃ কর্ম) জ্ঞান ও তক্তির পথ শিক্ষা দেওয়। 
হইয়াছে__তাহা৷ আলোঁচনা;করিবার পূর্বে যে অবস্থা অবস্বন করিয়। 
গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে আর একবার সেই অবস্থাচী অনুধাবন 
করা একান্ত আবশ্তক ৷ সেই অবস্থাটি শুধু মানবজীবনের নহে-_সমস্ত 
বিশবপ্রপঞ্চেরই নমুনা স্বরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ যদিও অর্জুন শুধু, 
নিজের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতেই চাহেন-__তথাঁপি তিনি ৰে 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যে ভাবে সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন-__তাহাতে মানবজীবনের 
ও কর্মের গুটি রহস্ত কি, জগৎ কিঃ গান্ুষ জগতে থাকিলেও কেমন 
করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাঁপন করিতে পারে-_-সেই সকল প্রশ্নের 
মীমাংস৷ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গীতার গুরু অক্জুনকে কোন 
আদেশ দিবার পুর্বে এই লকল কঠিন ও গুড় তবেরই মীমাংস! করিতে 
চান। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারেও থাকিতে চায়, কর্ম করিতেও 
চায় অথচ ভিতরে অধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে চায়-_তাহার 
প্রতিবন্ধক কি? সৃষ্টির কোন দিকটা! প্রত্যক্ষ করিয়। অর্জুনের বিষাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল? সাধারণ পাপপুণ্য, ধর্ধীধর্শের মিথ্যা আবরণে 
বিশ্বগতের-_ প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকটে লুকায়িত থাকে! যখন 
সেই আবরণ খুলিয়। পড়ে, প্রকৃত জগৎ যাহা যখন আমর তাহার সম্ধুখীন: 


৫২ শ্রীঅরবিন্দের গীত 


হই-__অথচ উচ্চ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত ব্যাপার বুবিক্না উঠিতে পারি 
না তখন নিদারুণ আঘাতে জাগিক়্! জগতের প্রকৃত মৃত্তি দেখিয়। স্তস্তিত 
হইতে হয়। অজ্জুন সহস। এইরূপ জগতের প্রকৃত ত্বরপ দেখিয়। অবসন্ন 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। সেই প্রকৃত স্বরূপ কি? বাহতঃ এই স্বরূপ 
কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাও ও:রক্তপাতে প্রকট হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে 
জগতের এই স্বরূপ অঞ্জুন দেখিলেন ভগবানের বিশ্বরূপে-_ 
কালোম্মি লোঁকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ 
লোকান সমাইর্ভ,মিহ প্রবৃতঃ। 
কালরূগী ভগবান নিজের স্থষ্ট জীবগণকেই সংহার করিতেছেন, 
গ্রাস করিতেছেন। সর্ধভূতের ধিনি ঈশ্বর, তিনিই সকলের স্বষ্িকর্তীঃ 
তিনিই আবার সকলের সংহার বর্থা। প্রাচীন শানে তাহারই নির্মম? 
ছবি অন্কিত কর! হইয়াছে--পণ্তিত ও বীরগণ তাহার খান্থ, মৃত্যু তাহার 
ভোজের চাটনি! ইহা সেই একই সত্য যাহ। প্রথমে পরোক্ষ ভাবে 
সংসারের ব্যাপারে দৃষ্ট হয় এবং পয়ে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট 
আত্মার দর্শনে প্রতিভাত হয় । জগৎ ও মানবজীবন যুদ্ধ, বিরোধ, হত্যার 
ভিতর দিয়া চলিতেছে-_ইহাই বিশ্বের বাহ ম্বরূপ। বিশ্ব সন্বা বিরাট 
স্ষ্টি এবং বিরাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়। 
তুলিতেছে-_ইহাই ভিতরের দিক +_জীবন একটি বিশাল বুদ্ধক্ষেত্ 
এবং মৃদ্যুভূমি__ইহাই কুরুক্ষেত্র। সেই হত্যাভূমিতে অজ্জুন ভগবানের 
ভীষপরূপ দর্শন করিলেন। 
গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলিক্নাছেন যে যুদ্ধই সকল বস্তুর জন্মদাতা, 
যদ্ধই সকলের রাজ1। গ্রীক পণ্ডিতষ্জার অন্তান্ত বচনের ন্যায় এই কথাটির 
ভিতরেও গভীর সত্য নিছিত রহিয়াছে । জড় বা অন্তান্ত শক্তির সংঘাতেই 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৩ 


জগতের সমস্ত বস্তব। এমন কি জগতেরও উৎপাত হইয়।ছে বলিয়াই 
বোধ হয়। শক্তি ও বস্তনিচয়ের পরস্পরের ঘাঁত প্রতিধাত বিরোধের 
দ্বারাই জগৎ চলিতেছে; নৃতন সৃষ্টি হইতেছে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে_-এই 
সকলের উদ্দেশ্য কিঃ লক্ষ্য কি তাহা কেহ জানে না। কেহ বলে শেষে 
আপনা৷ আপনি সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে-_কেহ বলে ধ্বংসের পর সৃষ্টি 
আবার স্থষ্টির পর ধ্বংস-_অনস্তকাল ধরিয়া এইরূপে অর্থহীন বৃধা 
চক্র ঘুরিতেছে ৷ যাহার! আশীবাদী তাহারা বলে-_সমস্ত বাধ! বিপত্তি 
ধ্বংসের ভিতর দিয়া জগুৎ ক্রমশঃই উন্নতির পথে, ভগবানের কোন অভষ্টু 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে । তবে যাঁহাই হউক এটা! ঠিক থে এ 
' জগতে ধ্বংস ছাড়। কোন কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে নাঃ বিভিন্ন শক্তির 
বিরোধ ছাড়া কোন সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইতে পারে না । শ্তধু তাহাই 
নহে, সর্বদ। অন্যের জীবন গ্রাম না করিলে কাহারও পক্ষে জীবন ধারণই 
সম্ভব নহে। শারীরিক জীবন ধারণ করিতে প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে 
মরিতে হইতেছে-_এবং নবজন্ম গ্রহণ করিতে হাইতেছে। আমাদের 
শরীর একটি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত নগরের ন্তায়। একদল ইহাকে 
আক্রমন করিতেছে, আর একদল ইহাকে রক্ষা কম্সিতেছে-_পরম্পরকে 
বিনাশ কর! গ্রাস করাই পরম্পরের কাজ। সমস্ত জগংই এইরূপ । 
সৃষ্টির প্রথম হইতেই যেন এই আদেশ প্রচারিত হইয়াষ্টে-_“তোমাঁর সহচর, 
তোমার পরিপার্থিকি অবস্থার সহিত যুদ্ধ ন! করিলে তুমি জয়লাভ করিতে 
পারিবে না। এমন কি বুদ্ধ না করিলে, অপরের জীব গ্রাস না৷ করিলে 
তুমি বাঁচিতেই পারিবে না। জগতের প্রথম বিধান আমি এই করিয়াছি 
যে ধ্বংসের দ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা! হইবে ।” 

প্রাচীন মনীধিগণ জ্গত্তত্ব আলোচিন। করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই 


€৪ শ্রীঅরবিনদের গীত 


উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাচীন উপনিষদসমুহে ইহ। স্পষ্ট ভাবেই 
বণিত হইয়াছে-সেখানে এই কঠোর সত্যকে মি কথায় ঢাকিবার 
কোনরূপ চেষ্টাই কর! হয় নাই। তাহারা বলিয়াছেন যে ক্ষুধারপী 
মৃত্যুই জগতের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা । যন্তের অশ্বকে তাহার প্রাণী মাত্রের 
রূপক করিয়াছিলেন ।--জড় পদার্থের তাহারা যে নাম দিয়াছিলেন 
তাহার সাধারণ অর্থ হইতেছে থাছ্। তাহারা জড়কে খাদ্য বলিয়াছেন- 
কারণ ইহা জীবকে খায় এবং জীষ ইহাকে থায়। ভক্ষক মাত্রই ভুক্ত 
হয়--ইহাকেই তাহারা জড় জগত্তের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। 
ডারউনের মতাবলম্মিগণ এই সত্যকে পুনরাবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে 
বাঁচিবার জন্ত যুদ্ধই বিবর্তনের বিষান। হিরাক্লিটাসের বচন এবং " 
উপনিষদের রূপকের দ্বারা যে সত্য স্পষ্ট নিভূলি তাবে তেজের সহিত 
প্রকাশিত হইয়াছিল-_বর্তমান বিজ্ঞান এখন তাহাই অস্পষ্ট ভাবে প্রচার 
করিতেছে। 

বিখ্যাত জর্খণ দার্শনিক নীট্শে যুদ্ধকেই স্থষ্টির নীতি এবং যোদ্ধাকে, 
ক্ষত্রিয়কেই আনর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন । মনুষ্য প্রথম ও চরম অবস্থায় যাহাই 
হউক-_সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে ভাহাকে মধ্য-দীবনে যোদ্ধা! হইতেই 
হইবে। নীটুশের এই সকল মতকে আমরা! এখন যতই গাঁলি দিই ন! 
কেন, ইহাদের ন্যায্যতা অন্বীকার ফরিবার উপায় নাই। এই মতের 
অনুসরণ করিয়। নীটশে মানুষের কর্তীব্যাকর্তব্য সন্বন্ধে যে সকল দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহ। আমরা মানিষ্বা লইতে ন। পারি-_কিত্ত, জগতের 
যে ধবংসলীলার দিকে আমরা! চক্ষু জিয়া! থাকিতে চাই-_-নীটুশে তাহ 
অতি স্পষ্টভাবে আমাদের চক্ষুর সমন্থুতথ ধরিয়। দিয়াছেন । আমাদিগকে 
এই কঠোর সত্য থে মনে পড়াইয়া দেওয়া, হইয়াছে ইহাতে ভালই 
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ইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা৷ আমাদের ক্লেব্য ও দুর্বলতা দূর কারবে! যাহার! 
জগতে দেখে শুধু প্রেম, শুধু জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য্য-_কিন্তু প্রকৃতির 
'করালক্নপ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া। লয়, যাহারা ভগবানের শুধু শিবুদ্তির পুজা 
করে কিন্তু তাহারা কুদ্রযুস্তিকে অস্বীকার করে-_তাহাদের শ্বভাবতঃই 
হ্বলতা ও জড়ত! আসিয়া থাকে। ভগবানের রুদ্রমুর্তির পৃজা করিলে 
গ্বদয়ে বলের সর হয়। দ্বিতীয়তঃ জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজান্ু্জি 
দেখিবার ও বুঝিবার মত সতত। ও সাহস যদ আমাদের না থাঁকে তাহ। 
হইলে জগতের ভিতর যে অনৈক্য ও বিরোধ রহিয়াছে আমরা কখনই 
তাহার সমাধান করিতে পারিব না। প্রথমে আমাদের দেখিতেই হইবে 
যে জীবন কি, জগৎ কি! তাহাঁর পর সেগুলির ধেরূপ হওয়া উচিত 
তাহাতে তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা সহজ হইবে। জগতের এই যে 
মগ্রীতিকর দিকটা! আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না, হয়ত ইহারই ভিতর 
এমন রহস্ত লুক্ধায়িত আছে--চরম সাঁমঞ্শ্ত স্থাপনে যাহার একাস্ত 
প্রয়োজন। আমর! যদি এই দিকে লক্ষ্য না করি--তাহ! হইলে সেই 
রহস্ত হারাইয়া ফেলিতে পারি এবং তাহার অভাকে জীবন তত্ব সমাদানের 
-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে। যদি ইহ! শক্ত হয়, যাদি ইতাকে জয় 
করিতে হয়ঃ দুর করিতে হয়ঃ বিনাশ করিতে হয়_তাহা হইলেও 
ইহাকে অবহেলা করা চলে না। অতীতে এবং বর্তমানে ইহ (করূপে 
জীবনের সহিত গভীর ভাবে জড়িত তাহার হিসাব আমাদিগ/রে হইতেই 
'ইবে। 

যুদ্ধ এবং ধ্বংস যে শুধু জড়জগতেরই সনাতন নীতি তাহা নছে, ইহা 
আমাদের মানসিক ও ধর্ম জীবনেরও নীতি । ইহা স্বতঃপিদ্ধ যে মানুষ ধন 
এমাজ, রাজনীতি, জান্চর্চা-কোন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ 


৫৬ শ্রীঅরবিন্দের গাতা 
ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পাঁরে না। অহিংসাকেই এখনও" 
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নীতি বিয়া ধর! হয়--কিস্তঃ অস্ততঃপক্ষে' 
এখন পর্যন্ত মানুষ এবং জগতের অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রকৃত ভাবে এব. 
সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া, 
উন্নতি করা সম্তব নহে। আমরা কি শুধু আধ্যাত্মিক শক্তির (5০01-0০7০8,: 
ব্যবহার .করিব-কোনরূপ শারীরিক বলপ্রয়োগ করিরা যুদ্ধ বা ধ্বংস, 
করিব না) এমন কি আত্মরক্ষার জন্তও বলগ্রয়োগ করিব না? কিন্তু, 
বর্তমানে, কত মানুবঃ কত জাতি আম্মরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া কত 
অত্যাচার করিতেছে, দলন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছেঃ কনুবিত. 
করিতেছে । ধতদ্দিন আত্মিক শক্তি সম্পুর্ণ কৃতকাঁধ্য না হইতেছে: 
ততদিন শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া ঘ্দি এই আস্মুরিক শক্তিকে বাধ 
ন। দেওয়া যায় তাহা হইলে (দেই আমুরিক শক্তি অপ্রতিহত ভাবে সহজেই 
ংস ও অত্যাচারের লীলা! করিবে-_ঞ্রবং অপরে বলপ্রয়োগ করিয়া বত. 
₹স সাঁদন করিতে পারে, আমরা বলপ্রয়োগে বিরত থাঁকিয়াই হয়ত. 
তদদপেক্ষা অধিকমাত্রায় ধ্বংস ও অত্যা্টারের সহায়ক হইব। শুধু তাহাই 
নহে-_মাস্ত্রিক শক্তি কার্যকরী হইলও ধ্বংস সাধন করে। বাহার।" 
চক্ষু মুদ্রিত ন! রাখিয়া এই শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন তাহাঁরাই জানেন, 
যে এই আত্মিক শক্তি তরবারি ও কামান অপেক্ষা কত অধিক ভীষণ ও 
ংসকারী। বাহার! শ্তধু কর্ম এবং বক্র অনতিপরিবর্তী ফলের উপরই. 
দৃষ্টি আবদ্ধ ন| রাখিয়া দুর পর্য্য্ত দেখে :তাহারাঁই জানেন যে আত্মিক 
শক্কিপ্রয়ৌোগের পরিণাঁমফল কি তীষণ-কত অধিক ধ্বংসসাধন হয়। শুধু 
পাকে নষ্ট কর! সম্ভব নয়-_-€সই পাপের দ্বারা যাহা কিছু বাঁচিয়া৷ আছে. 
টিকিয়! আছে) পাঁপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদরও বিনাশ মাধন হয়। আমরণ 


পঞ্চম অধ্যার ৫ণ 
নিজের হাতে করিয়া ধংস না করিলেও ধ্বংস হিসাবে তাহা কিছুই কম 
নহে। 
আরও কথা এই বে আমর বখনই কাহারও বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি 
প্রয়োগ করি, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যে গ্রবল প্কর্ম* শক্তি (০:০৫ 0£ 
(2109) উদ্ধন্ধ হয় সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের সাধ্যাতীত। 
বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্কি (0111100 1019006) লইয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ 
করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি (9০০1 0:০০) প্রয়োগ 
করিলেন, ফলে হুন, শক ও পল্লব সৈম্তগণ আক্রমণকারীর উপর পড়িল! 
আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য যখন 
নীরবে সকল হা করেঃ তখন জগতের ভীষণ শক্তিসমূহ তাহার প্রতিশোধ 
লইতে জাগিয়া উঠে.)/ যাহারা পাপ করিতেছে, অস্তায় অত্যাচার 
করিতেছে। বলগ্রয়োগ করিয়াও যদি তাহাদিগকে বন্ধ করিতে পারা বায়» 
তাহ। হইলে তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করা! হয়-_নতুবা, তাহাদের 
অপ্রতিহত অন্তাঁয় অত্যাচারের ফলে তাহারা নিজেদের উপর ভীষণতর' 
শাস্তি ও ধ্বংস আনয়ন করিবে । শুধু আমরা যদি আমাদের হস্তকে 
কলুধিত না করি এবং আত্মাকে অহিংসভাবাঁপন্ন না করি তাক হইলেই 
জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংস উঠিয়। যাইবে না। মানকঙ্জাতির মধো ইহার, 
যেমূল রহিয়াছে তাহা! উৎপাটিত করিতে হইবে । নিজের! নিশ্টেষ্ট 
হইয়া বসিয়া থাকিলেই এবং অন্যায় অত্যাচারকে বাঁধা না দিলেই-যুদ্ধ ও 
হিংস1| লোপ পাইবে না। অকর্ধঃ তাঁসিকতা, জড়তা! দ্বারা জগতে 
যত অনিষ্ট হয়, রাঁজসিকতা৷ ও যুদ্ধ দ্বারা ততটা হয় না। অস্ততঃপক্ষে 
রাজসিকতার ঘারা যত ধ্বংস হয় তদপেক্ষা অধিক স্থষ্টি হয়। অতএব 
কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ও ধংস হইতে বিরত থাকেন) তাহা। হইলে তাহারই 
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নৈতিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা জগৎ হইতে যুদ্ধ ও 
খবংসের নীতি উঠিয়া যাইবে ন। | 

জগতে যুদ্ধনীতির প্রভাব কিরূপ আম্য সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসই 
ত্বাহার সাক্ষ্য দিতেছে । স্থষ্টির এই: ভীষণ দিকটা যে আমর! একটু 
কোমল করিয়া, দেখিতে চাই) অন্ত দিকে বেক দিতে চাই, ইহা। খুবই 
স্বাভারিক। যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সব শরহে; একদিকে যেমন বিচ্ছেদ ও 
বিরোধ অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের 'সহিত মিলন ও সহযোগিতাও 
রহিম়্াছে। প্রেমের শক্তি স্বার্থপরতা অপেক্ষা নান নহে। নিজের জন্য 
"অপরকে নাশ করিবার যেমন প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তেমনই অপরের জন্য 
'মররিবার প্রবৃত্তিও আমাদের মধ্যে রঞিয়াছে। কিন্তু, এই সকল শক্তি. 
কেমন ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহা যর্দি আমর! লক্ষ্য করি তখন আর 
তাহাদের বিপরীত গুলিকে উপেক্ষা করিতে বা সেগুলিকে তেমন ভাবে 
দেখিতে পারিব না। মানুষ যে শুধু পঞ্ম্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্বই 
সভযোগিত। করে তাহা! নহে--শঙ্রর বিনাশ সাধন করিতেও 
লোকে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে । সহযোগিতা অনেক 
সময় যুদ্ধঃ অহঙ্কার প্রতিষ্ঠারই সহায়ক হইয়াছে । এমন কি /প্রমই 
সর্বদা ধ্বংসের শক্তিরূপে ক্রীড়া করিয়াছে। বিশেষতঃ শুভের 
প্রতি প্রেম, ভগবানের প্রতি প্রেম '্গতে বহু বুদ্ধ) হত্যা ও ধ্বংস 
ঘটাইয়াছে। আত্মবলিদান খুবই মহান কিন্তু, চরম আত্মবলিদানের দ্বারা 
কি ইহাই প্রমাণিত হুয় ন! যে কোৰ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে কোন 
শক্তির নিকট কাহাকেও বলিদাঁন দ্বেওয়া৷ আবশ্যক মরণের ভিতর দিয়া 
গীবনই টির নীতি? শাবককে রক্ষা করিতে পক্ষীমাত। আততারী 
অন্তর সম্মুখীন €ইতেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য. দেশতক্ত প্রাণ বিসর্জন 
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দিতেছে, ধর্মের জন্যঃ আদর্শের জন্ত লোকে কত ছুঃখ, কত নির্ধ্যাতন সঙ্ধ 
করিতেছে-_জীবজ্জগতের নিম্ন ও উচ্চস্তরে এই সকলই আত্মবলিদানেন্স 
দৃষ্টান্ত এবং এই সকল হইতে কি প্রমাণিত হয় তাহ! সহজেই বোধগম্য । 
কিন্ত, আবার এই সকলের পরিণামের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত 
করি তাহা হইলে জগৎকে হুখময় বলিয়া ভাবা আরও কঠিন হইয়। পড়িবে । 
দেখুন, যে দেশকে স্বাধীন করিবার অন্ত শত শত দেশভক্ত একদিন প্রাণ 
দিয়াছে কিছুদিন পর যখন তাহাদের কর্পের ফল ফুরাইয়া গেল তখন সেই 
দেশই অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেকে বড় করিতে ব্যস্ত! 
সহ সহ ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান প্রাণবিসর্জন দিলেন, পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে, 
সাম্রাজ্যের শঞ্জির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্কির ( 9০০] 10£০০) প্রয়োগ 
করিলেন যেন খীষ্টের জয় হয়, খরীষ্টধশম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মিক শক্তির জয় 
বাস্তবিকই হইল, খুষ্টধর্ম গ্রচারিত হইল কিন্তু খৃষ্টের জয় ত হইল না। যে 
সম্রাজ)কে বিনষ্ট করিয়। খৃষ্টধর্ম প্রতিঠিত হইয়াছিল সেই সাআ্রান্য অপেক্ষাও 
খৃষ্টধন্ম এখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। জগতোক্ন ধর্শগুলিই এখন 
সঙ্ঘবন্ধ ভাবে পরস্পরের সহিত লড়িতেছে, জগতে আবিপত্য স্থাপন 
করিধার অন্ত ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। 
এই সকল হইতেই বেশ বোধ হয় যে জগতে এই ষে একটা জিনিষ রহিয়াছে, 
(সেটিকে কেমন করিয়৷ জয্র করিতে হইবে তাহা আমরা! জানি না। 
হয়ত ইহাকে জয় কর! সম্ভব নয়ঃ নয় আমর! নিরপেক্ষ ভাবে দৃঢ়তার সহিত 
এই জিনিষটাকে তাকাইয়। দেখি নাই, এটাকে ভালরূপে জানিষ্বার চেষ্টা 
করি নাই, তাই এপর্যাস্ত জয় করিতে পারি নাই । জগৎ সমস্তাত্ব প্রন্কৃত 
সমাধান করিতে হইলে জগংটা বাস্তবিক যাহা তাহ! আমাদিগকে ভাল 
করিয়া দেখিতেই হইবে । , জগৎকে দেখা আর ভগবানকে দেখ। এক-__ 
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কারণ, ছুইটিকে পৃথক করা চলে না। যিনি জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন 
তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এই জগতের আইনকানুন, নীতির জন্য দায়ী 
করা চলে ন1। কিন্তু এখানেও আমরা ইতন্ততঃ করি, সত্যকে চাপ 
দিবার চেষ্টা করি। আমরা বলি ভগবান দক্সা, প্রেম :ও ন্াঁয়ের আধার-_ 
জগতে বাঁহা কিছু অস্তরত আছেঃ পাঁপ আছে, নিষ্ঠুরতা আছে ৫€স সকল 
তাহার কৃত নহে। সন্রতানের কৃত। ভগবাম কোন কারণে এই সয়তানকে 
মন্দ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন অথব| ভগবান প্রথমে সবই শুভ ও পুণ্যময় 
করিয়া গড়িয়াছিলেন কিন্তু) মানুষ তাহার পাপের দ্বারা জগতে অমঙ্গলের 
সুচনা করিয়াছে। যেন মানুষই মৃত্যুর স্যষ্টি করিয়াছে জীব-জগতে 
গ্রাসের ব্যবস্থ। করিয়া দিয়াছে। প্রক্কৃতি স্থষ্টি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে 
ধ্বংস “রিতেছে-_ইহাও যেন মানুষেরই, বিধান! জগতের অতি অল্প 
ধর্মই ভারতের মত খোলাখুলি ভাবে ঝর্ভে সাহস করিয়াছে যে এই 
রহস্তময় জগতের একটিই কর্ত।, সৃষ্টি, স্থিতি) লয় এই তিনই এক ভগবানের 
কার্ষয, বিশ্বশক্তি শুধু সর্ধমঙগল! দুর্গা নহে, করালী কালীও ৰটে। 
রুধিরাক্তকলেবর' ধবংস-নৃত্া-পরায়ণ কালীঘৃর্তিকে দেখাইর়। হিন্দুই বলিতে 
পারিয়াছে-”ইনিও মা» ইহাকে ভগবান ঝঁিয়া জান--যদি সাধ্য থাকে 
ইহার পৃজা কর।” যে ধর্মে এইবূপ অবিষ্টলিত সততা এবং অসীম সাহস, 
সেই ধর্মই জগতে সর্বাপেক্ষ। গভীর ও বিশ্ৃ্তি আধ্যাত্মিকতার স্থৃষ্টি করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । কারণ, সত্যই প্রকৃত আধ্যাত্মিকার ভিত্তি এবং সাহস 
তাহার প্রাণ। | | | 
তবে আমরা একথা! বলিতে চাঁই নী যে যুদ্ধ এবং ধবংসই সৃষ্টির মূল 
কথা সামগরস্ত বুদ্ধ অপেক্ষ| বড় নহেঃ মৃত্যু অপেক্ষ! প্রেমেই ভগবানের 
অধিক প্রকাশ নতে। পাশবিক বলের পরিবর্তে আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা 
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করিতে, যুদ্ধ উঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে, বিরোধের স্থানে মিলনের 
প্রতিষ্ঠা করিতে, গ্রাসের ব্দলে প্রেমের প্রতিষ্ঠ। করিতে, স্বার্থপরতার 
স্থানে সার্বজনীনতা স্থাপন করিতে, মৃত্যুর বদলে অমরত্ব লাভ করিতে 
যে চেষ্টা করিতে হইবে না! ত্বাহাও আমরা! বলি না। ভগবান শুধু ধ্বংস- 
কর্তা নহেন, তিনি সর্বভূতের সুহদও :বটেন। ভীষণ! কা'লীই সর্বমঙ্গলা 
মা। কুরুক্ষেত্রের কর্তাই আবার অর্জুনের সখা ও সারথি, জীবের 
প্রাণারামঃ অবতার কৃষ্ণ । সমস্ত বিরোধ, যুদ্ধঃ গোলমালের ভিতর দিয়! 
তিনি যে আমাদিগকে কোন শুভের দিকে, দেবত্বের দিকে লইয়। যাইতে- 
ছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাঁই! তবে এটা ঠিক যে আমরা যে যুদ্ধ 
ও বিরোধের কথ! এত করিয়া বলিতেছি--এসবের উপরেই লইয়। যাইতে- 
ছেন। কিন্তুঃ কোথায় কেমন করিয়াঃ কিরূপে তাহা আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে। এবং বুঝিতে হইলে জগৎটা৷ এখন বাস্তবিক কিরূপ তাহা 
আমাদিগকে জানিতেই হইবে--ভগবানের কর্ম এখন কিরূপ তাহ 
বুঝিতেই হইবে তাহার পর আমাদের লক্ষ্য, আমানের পথ আমাদের 
সম্মুখে ভাল করিয়! প্রতিভাত হইবে। আমাদিগকে কুরুক্ষেত্র স্বীকার 
করিয়া! লইতেই হইবে। অমরত্ব লীভ করিবার পুর্ব-মৃত্যুর দ্বারাই 
ক্ীবন) এই নীতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হুইবে। কাল ও 
মৃতার কর্তার সন্ুখে চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দীড়াইস্কে হইবে-_অর্জুনের 
মত অত ভয় খাইলে চলিবে না! বিশ্বসংহারকর্তাকে অস্বীকার করিলে 
হণ! করিলে, প্রত্যাথান করিলে চলিবে ন1। 





অতএব গীতার সর্বব্যাপী শিক্ষ। হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতা জগতের 
প্রকাশ স্বরূপ ও পন্ধতি যেরূপ নির্ভয়ে অৰ্লোকন করিয়াছে তাহা বুঝিতে 
হইবে। কুকুক্ষেত্রের দেব সারথি শ্র্ষদিকে সকল অগতের ঈশ্বর, 
সর্বজীবের বন্ধু ও সর্বজ্ঞ গুরুরূপে প্রতীয়মান, অন্তদিকে তিনিই আবার 
জনগণের ক্ষযসাধনকারী তীষণ কাল--লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্ত: । 
গীতা এবিষয়ে সার্বভৌম হিন্দুধর্মের অগ্ুসরণ করিয়া ইহাকেও ভগবান 
বলিয়াছে, জগত্রহস্তের এই দ্িকট। চাপা! দিবার চেষ্ট। করে নাই । কেহ 
বলে এই জগৎ জড়শক্তির অন্ধ ক্রিয়। মাত্র। কেহ বলে এই দৃশ্ঠমান জগৎ 
সত্য নহে, ইহ। মিথ্যা--সনাতন, অক্ষর অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে হ্বপ্রের স্যার 
ভাসমান মায়া মাত্র। কিন্তর্€তো সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের. 
অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বলে যে তিনি জ্বরুত মহাশক্তি চালিত বিশ্বরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ; তিনি মায়াঃগ্রর্ত বা শক্তির দাস নহেন-_গ্রভ ;. 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কিছুই ঞংঘটিত হইতে পারে না-অতএব, 
জগৎ পদ্ধতির কোন বিশেষ অংশের জন্য তিনি ভিন্ন আর কেহ দায়ী 
নহেন) যাহারা গীতার এই মত্ত স্বীকার করেন তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস 
রক্ষা! কর! বড় কঠিন । জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অসীম অজ্ঞাত শক্তি 
সমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া দৃশ্ততঃ অশেষ গোলমাঁলের স্থষ্টি 
কর্পিতেছে, এখানে কোন জীবন অনবন্ণৃত পরিবর্তন ও মৃত্যু ভিন্ন টিকিতে 


ষষ্ঠ অধ্যায় ঠা ৬৩, 
পারে না চতুর্দিকে ব্যথা, যন্ত্রণা, অমঙ্গল ও ধ্বংসের ভূয়-_এই সকলের 
ভিতর পর্বব্যাপী ভগবানকে দেখিতে হইবে_-মনে রাখিতে হইব যে এই 
রহস্তের নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে, এই অজ্ঞানের উপর নিশ্চয়ই এমন 
জ্ঞান আছে যাহার দ্বার সকলের সামঞ্জন্ত বুঝিতে পার! বায়+ এই বিশ্বাসের, 
উপর তর দিয়! দাড়াইতে হইবে-_“তুমি যদি মৃত্যুরূপে এস, তথাপি 
তোমারই উপর আমি নির্ভর করিব।৮ জগতের বত ধন্মমনের-দ্বার। মানুষ 
চালিত হয় তাহাদের ভিতরে কম ব৷ বেশী শ্পা্টভাবে এই বিশ্বাসই নিহিত 
রহিয়াছে। 

অতএব মানব জীবনে যে বিরোধ ও যুদ্ধ আছে এবং তাহা ষে সময়ে 
সময়ে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় মহা সন্ধিক্ষণে পরিণত হয় ইহা আমাদিগকে 
স্বীকার করিতেই হইবে। মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ 
যুগান্তর ও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন ধর্মঃ শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি 
প্রভৃতি বিষয়ে বিরাট ধ্বংদ ও পুনর্গঠনের জন্ত মহাশক্তিসমূহের সংঘাত 
উপস্থিত হয়। লাধারণতঃ এরূপ ধুগান্তর তীষণ যুদ্ধ ও ব্বক্তপাতের ভিতর 
দিয় স্ংঘটিত হয়। এইরূপ ধুগসন্ধিকে গীতা-শিক্ষার কাঠামো করা 
হইয়াছে । জগতে এরূপ ভীষণ যুগ্রপরিবর্তনের যে প্রয়ো্জন আছে তাহ! 
স্বীকার করিয়া! লইয়াই গীত! অগ্রসর হইয়াছে। গীত্ত নৈতিক জগতে 
পাঁপ ও পুণ্যের বিরোধ, শুভ ও অশ্তভের বিরোধ যেমন স্বীকার করিয়াছে. 
তেমনি সাধু ও ছুষ্কতের মধ্যে শারীরিক যুদ্ধও শ্বীকাঁর করিষ্বীছে। আমাদের 
ভুলিলে চলিবে ন। যে গীত। যখন রচিত হয়, এখন অধেক্ষ। তখন মানব 
জীবনে যুদ্ধ আরও অধিক প্রয়োজিনীয় ছিল এবং জীবন হইতে যে যুদ্ধ 
কখনও উঠিতে পারে, তাহ! কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পায়িত না। সকল 
মনথস্তের মধো পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ সন্ভাব ন! হইলে স্থায়ী ও প্রকৃত 


৬৪ শ্ীঅরবিন্দের গীতা 


শান্তি কথনও সম্ভব নহে। এরূপ সঙাব ও সর্বব্যাপী শান্তির আদর্শ 
মনুস্ক তখন মুহুর্তের জন্ও গ্রহণ করিতে পারে নাই ? কাসছছণ সমাজে; ধর্মে, 
আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতি তখন ইহা জন্য প্রস্তত হয় নাই--প্রক্কতিও 
এরূপ ধিধান বরদাস্ত করিবার মত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। এমন কি 
এখনও আমর! যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে 
কতকটা সামগ্রন্ত স্থাপন করিয়া নিক্ষ্ঠ রকমের যুদ্ধ ও বিরোধের হাত 
এড়ান ভিন্ন আর কিছুই করা সম্ভবপর হয় নাই। এই টুকুই করিবার 
নিমিত্ত স্বভাবের বশে মানবজাতিকে যে নৃশংস বুদ্ধ ও রক্তপাতের অবতারণা 
করিতে হইয়াছে ইতিহাসে তাহার তু্ন আর কোথাও নাই । এই যে 
শাস্তি-_ইহারও ভিত্তি মানবচরিত্রের কোন গভীর পরিবর্তনের উপর, 
স্থাপিত হয় নাই। অর্থনৈতিক অসুবিধা, প্রাণহানি করিতে বিভৃ্ণা, 
বুদ্ধের বিপদ ও ভীষণত! এই মকল বিবেচন। করিয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তের 
দ্বারা শাস্তি রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাঁহার ভিত্তি যে খুব দৃঢ় এবং তাহ! 
অধিক দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন এক দিন আসিবে, 
নিশ্য়ই আদিবে যখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক নৈতিক, সামাজিক 
অবস্থা সর্বব্যাপী শাস্তির অনুকূল হইবে। কিন্তু যতদিন তাঁহ! ন। হইতেছে 
ততদিন ধর্্নকেই যুদ্ধ এবং যোদ্ধারূপে স্বানুষের কর্তবের মীমাংস। করিয়া 
দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে মানবলীবদ কিরূপ হইতে পারে শুধু তাহাই 
“না ধরিয়াঃ উহা। এখন বাস্তবিক যেরাপ, গীত। তাহাই ধরিয়াছে এবং প্রশ্ন 
তুলিয়াছে যে বুদ্ধের সহিত অধ্যাস্ত্বিক জীবনের সামগ্রন্ত কেমন করিয়া 
রক্ষা কর! যাইতে পারে? 
নেই জন্টই গীতার শিক্ষা! একজন ক্ষব্রিয়ের নিকট কথিত হইয়াছে। 
:বুদ্ধ ও দেশরক্ষাই ক্ষত্রয়ের ধর্ম । সমাজে অন্ত কার্য করিতে হয় বলিয়া 


বষ্ঠ অধ্যায় ৬৫ 


ঘাহারা নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাঃ তাহাদিগকে আক্রমণ- 
কারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ট ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়। 
“দ্বিতীয়তঃ, যাহার! দুর্কল ও নির্য্যাঁতিত তাহাদিগকে রক্ষ1 করিবার জন্ত এবং 
জগতে ন্যায় ও ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবাঁর জন্ত ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে 
'হয়।--ভারতে ক্ষত্রিয় শুধু সৈনিক নহেন-ধর্ম ও সমাজের রক্ষা তাহার 
ধন্মুঃ শ্বভাবতঃ তিন আর্তের রক্ষক এবং দেশের পালনবর্তী ও রাজা ।-- 
যদিও গীতার সার্বজনীন সাধারণ ভাব ও কথা গুলিই আমাদের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা মুল্যবান তথাপি যে বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার মাঁঝে 
ইহার উৎপত্তি তাঁহাঁরও ছিসাব লওয়া আমাদের কর্তব্য | বর্তমান সমাজ- 
তন্থ হইতে তাহ। বিভিন্ন । এখন আমরা মানুষকে একাধারে জ্ঞানী, 
ব্যদসায়ী এবং যোদ্ধা! বপিয়াই দেখি । বর্তমান সমাজে এই সকল কর্মের 
তেমন বিভাগ নাই--আমর! চাই প্রত্যেক লোকেই সমাজকে কিছু জ্ঞান 
দিকঃ কিছু অর্থ সঞ্চয় করুক, দেশরক্ষার জন্য যুন্ধও করুক-_-কোন ব্যক্তির 
প্রকৃতি কোন রকম কার্য্যের অনুকূল আমরা তাহার চিসাব লইতে চাই 
না। ভারতের প্রাচীন সভ্যত। ব্যক্তির গ্রকৃতিগত টৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ 
ঝোঁক দিত এবং তদনুসারে সমাজে তাহায় স্থান ও কর্তব্য নিদ্ধারণ করিয়া 
দিত। সামাজিক কর্তব্য পালনই তখন মনুষ্যলীবনেক্প শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া 
পরিগণিত হইল ন1--সমাঁজে কর্তব্য পালন করিনা আধ্যাত্মিক জীবনে 
উন্নতি সাধন করাই তখন ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ । ধ্যান জ্ঞান, যুদ্ধ ও দেশ- 
শাসন, ধনোৎপ'দন ও আদান প্রদান, শ্রম ও সেবা--সমাজের কর্তব্য এই 
চারিভাগে ম্পষ্টভাৰে বিভক্ত ছিল। যেরূপ কার্ষ্য যাহার স্বভাবের অনুযায়ী 
“এবং যেরূপ কার্য্যের দ্বার! যাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতির সুবিধা 
সেইরপ কার্য্যেই সেইরূপ লোককে নিধুক্ত করা হইত । 
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৬০ ্টঅরবিন্ের গীত। 

বর্তমান যুগের যে ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিপ্ন বৈশ্য শু" 
নির্ধিণেষে সর্ববিধ কম্মের জন্য সকল মানুষেরই সাধারণ ভাবে দীগি” 
রহিয়াছে সে ব্যবস্থারও কতক স্থবিধা আছে। এরূপ ব্যবস্থার গুণে 
সামাজিক জীবনে অধিকতর দৃঢ়ত'ঃ একতা, পূর্ণতার সুবিধা হয়? 
অগ্ঠদি,চ প্রাীন প্রথামত কর্ম অনুনারে জাতি বিভীগ করিতে বাহয়' 
ঘটনাচক্রে ভারতদর্ষে ক্রমে অসংখ্য জাতির স্ষ্টি হইয়াছে, পামান্িক 
ভবনে সক্ীর্ততা, অনৈক্য আসিয়াছে, জাতিগত বাবসায় অবলম্বন 
কারতে অনেককে স্বভাবের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে হইতেছে । তে 
আধুনক প্রথারও অস্থুবিধা রহিয়াছে । অনেক সময় এই প্রথার ফল 
এতদুর গড়াইয়াছে যে সনাজের অত্যন্ত মান দাধন হইয়াছে । আধুনিক 
যুদ্ধের স্বর্নীপ বিবেচন। করিলেই ইহা .+* বুঝিতে পার! ঘায়। আধুনিব 
প্রথা অঞ্জনারে স্বদেশের রক্ষা ও কল্যাণের জন্ত যুদ্ধ করিতে দক " 
মঙ্ুষ্যই সাধারণ ভাবে বাধা । ইহার ফল হইয়াছে এই.ঘে এখন 
কোথাও যুদ্ধ আরন্ত হইনে পণ্ডিত কবি, দর্শিনিক, পুরোহিত ব্যবলাদার, 
শিল্পী সকলকেই আপন মাপন স্বাভার্ংক কনম্ম হইতে ছি করিয়া মরিতে 
ও মারিতে। পরিখার ডিতর পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সমগ্র সমান্-জীবন 
বিশে বিশৃঙ্খন। উপস্থিত হয়ঃ লেকের জ্ঞান ও বিবেককে অমান্য কর। হয় 
এমন কিযে ধর্মবাঞ্জক শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাঁকেও বাধ্য হইয়৷ স্বশ্ম পরিত্যাগ করিতে 
হয় এবং কগাইয়ের মত মানুষ মারিতে হর । এইবর:প সামারক স্টেটের 
আদেশে শুধুই ষে মানুষের বিবেক ও স্ববস্ুকেই বলি দেওয়া হয় তাভ 
নহেঃ জাতি রক্ষার অভ্যপ্িক আগ্রহে জা চীয় মাত্মহত্যারই পথ সুন্দর" 
রূপ পরেক্কার করিছ। দেওয় হয়| 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৭ 


অন্যদিকে যুদ্ধের উৎপাত ও অনর্থ যতদুর সম্ভব কমানই ভারতীয় 
সভ্যতার প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। এই উদ্দেশ্তেই যুদ্ধকার্ধ্যটার ভার এক 
শ্রেণীর লোকের উপরই দেওয়া ছিল । এই শ্রেণীর লোক জন্ম, স্বভাব ও 
ংশগৌরবের দ্বারা এই কার্ষের প্রকৃত তাবে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন। যুদ্ধ কার্য্ের দ্বারাই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইত। একটা উচ্চ আদর্শের অনুবর্তী হইয়। যাহাক। যোদ্ধার 
জীবন যাপন করেন তাহাদের সাহস, শক্তি, নিয়মানুবষ্ঠিতা, সহযোগিতা, 
শৌর্ধয প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের বিকাশ হইয়া তাহাদের আত্মার 
উন্নতি হইবার বিশেষ স্থযোগ ও সুবিধা হয়। সমাজের অন্য শ্রেণীর 
লোক উক্ত শ্রেণীর দ্বারা সর্বদা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষিত 
' থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে আঁপন আপন কার্য্য করিতেন । নিজ নিজ কার্য 
ও ব্যবসায়ে ক্ষতি করিয়! তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত না। যুদ্ধ 
অল্প গোঁকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় যুদ্ধের দ্বারা সমাজের সাধারণ জীবনে 
ক্ষতি খুব কমই হইত। উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা অন্থপ্রাণিত 
হওয়ায় এবং বতদূর মস্ত দয়] সৌনন্য প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ায় যুদ্ধ মানুষকে ন্ির না করিয়া উচ্চন্বদয় ও উন্নতই 
করিত। আমাদের ভুলিলে চলিবে না দে গীতা এহরূপ যুদ্ধের 
কথাই বলিয়াছে_জীবন হইতে যুদ্ধকে বখন বাদ দেওয়া চলে 
না, তখন এরূপ ভাবে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ ও নিরান্ত্রত কপিতে 
হইবে যেন তাহা! অন্তান্ঠ কর্মেরই ন্যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সহায় হয়। নৈতিক ও আধ্যাম্বিক উল্নতিই তখন 
জীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ 
সুনিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দ্বার! ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের শরীর ধ্বংস হইত 


৬৮ শ্রীঅব্রবিন্বের গীত 


বটে কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন জীবন এবং জাতির নৈতিক জীবন সুগঠিত 
তইত। উচ্চ আদর্শের দবারায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রাচীনকালে যুদ্ধ যে 
শৌর্ধ্য ও সৌজন্য বিকাশে বিশেষ সহায়ত। করিয়াছে, অতি' বড় গৌড়! 
অহিংদাবাদী ভিন্ন সকলেই সে কথা স্বীকার করিবেন। ইউরোপের 
নাইট্‌, ভারতের ক্ষত্রিয় এবং জাপানের সামুরাই জাতি ইহার প্রকুষ্ দৃষ্টান্ত 
যুদ্ধের দ্বারা মানবজাতির যে কল্যাণ হইতে পারে তাহা যদি সম্পূর্ণ হইয়! 
থাকে, তবে যুদ্ধ উঠিয়া বাউক ; গঠন শক্তি ও আদর্শ হইতে বিচাত যুদ্ধ 
প্টুর হিংসাকাণ্ড মাত্র এবং একপ যুদ্ধ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে পরিত্যক্ত হইবে বটে কিন্তু আমাদের বিবর্তনের যুক্তিসঙ্গত বিচার 
করিতে হইলে, বুগ্দের দ্বারা অতীতে জাতির যে কল্যাণ হইয়াছে তাহা, 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে । 
তবে যাঁহাঁই হউক শারীরিক যুদ্ধ জীবনের এক সাধারণ নীতির এক 
বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র! মানবজাতিকে পৃর্ণতা লাতি করিতে হইলে যে 
সকল সাধারণ গুণের প্রয়োজন ক্ষত্রিয় ধর্ম তাহার একটির বাহ্‌ নিদর্শন 
মাত্র। এই জগতে আমাদের আভ্যন্তরীন ও বাহ্‌ জীবনে সর্বত্রই যুদ্ধ 
ও বিরোধের যে একটা দিক আছে, শারীরিক যুদ্ধ তাহার বাহক দৃষ্টান্ত । 
জগতের ধারাই এই যে শক্তিসমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতেছে, 
যুদ্ধ করিতেছে, পরম্পরকে ধ্বংস করিয়াই নিত্য নুতন মিটমাটের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । আশ হয় এমনই করিয়া! একদিন সকল বিরোধের 
অবসান হইন্কে পূর্ণ সামগ্জস্ত ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্ত কোন 
একত্বের উপর এই সামগ্রস্ত প্রতিষিত হুইবে এ পর্যন্ত তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে 
পার1 যাইতেছে ন!। মানুষের মধ্যে বে ক্ষত্রিয়ত রহিয়াছে তাহ! জীবনের এই 
নীতি স্বীকার করে এবং ইহাকে জয় করিতে যোদ্ধারূপে ইহার মন্মুখীন হয়ঃ 


বষ্ঠ অধ্যায় ১৯ 
শরীর ব৷ বাহ আকাঁরকে ধ্বংস করিতে কুষ্টিত হয় পা কিন্তু এই সকল 
ছন্দের ভিতর দিয়। এমন এ্রক নীতি) এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাভে। 
ষাহাকে অবলম্বন করিয়। সেই.শেষ সামগ্রীস্ত স্থাপিত হইবে, সকল দ্বন্দের 
অবসান হইবে। বিশ্বশক্তির এই দিকটাকে এবং ইহার বাহা নিদর্শন 
শারীরিক যুদ্ধকে গীতা স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার শিক্ষা একজন কন্মী, 
যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়কে বিবৃত করিয়াছে । ভিতরে শাস্তি, বাহিরে অহিংসা-- 
এই যে আত্মার উচ্চাকাজ্জা, যুদ্ধ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। যোদ্ধার, 
কষত্রিয়ের ঘন্দকোলাহণময় জীবন নীরন আত্মজয় ও শাস্তিপূণ আরশ 
জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী বণিয়াঁই মনে হয় । এই বিরোধের মধ্যে কোথার 
শ্নামপ্স্তের সুত্র রহিয়াছে গীত! তাহাই খুঁভির! বাতির করিতে চায়ঃ পেষ্ট 
সুত্র অবলম্বন করিয়াই সকল দন্দ বিরোধের অতীত শেষ সামঞ্রহ্ঠ প্রতিদ্টিত 
হইতে পারিবে । 

যে মানুষের প্রকৃতিতে যে গুণের প্রভাব অধিক নেই গুণ মনুসারেই 
সেই মনুষ্য জীবন যুদ্ধের সন্মুখীন হয়! সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণায্মক 
জগতের প্রত্যেক বন্ত ব্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। গীতা এ মতের 
অন্থমোদন করিয়াছে । গীত। বলে»__ 
£ন তদস্তি পৃথিব্যাং ব। দিবি দেবেষু বা পুন?। 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং ঘদেভিঃস্তাং ভ্রিভিও্নৈ2॥ ১৮।৪* 
“পৃথিবীতে কিংব। স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বন্ত নাই 
যাহ। প্ররুতিসন্তৃত এই গুণত্রয় হইতে যুক্ত 
অতএব মানব প্রকৃতিরও তিন প্রধান গুণ আছে। শান্তি, জ্ঞান, 
স্থ সত্বগুণের লক্ষণ । তৃষ্ণা, আসক্তি, কর্ম রজোগুণের স্বরূপ ।--অন্রান 
ও আলম্ত তমোঁগুণের লক্ষণ ।* যাহাঁদের প্রকৃতিতে তমোগুণের প্রাধান্য 


৭০ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


তাহারা জগতের শক্তিসমূহ কতৃক আক্রান্ত হইয়। যুদ্ধ কাঁরতে পারে না, 
সহজেই অভিভূত, নিপীড়িত হয়ঃ তাহাদ্দের অধীন হইয়া পড়ে ।-_তামসিক 
মনুষ্যের অন্য গুণের কিছু সহায়তা পাইলে কোনরূপে যতদিন সম্ভব 
টিকিয়া থাকিতে চায়, বাধা বিধিনিষেধেষ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযুদ্ধ 
হ₹ইতে নিজেকে শিরাপদ মনে করে, কোঁন উচ্চ আদর্শের ডাকে চেষ্ট 
করিয়৷ জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি করে 
না। যাহাদের প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রাধান্ত তাহারা উৎসাহের সহিত 
জীবনযুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়ে এবং জগতে শক্তিসমূহের দন্দকে নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির কার্ধ্যে লাগাইতে চেষ্টা করে- তাহারা চায় জয় করিতে, 
প্রভুত্ব করিতে; ভোগ করিতে । রাজসিক মনুষে)রা বদি কতকটা' 
সত্বগুণের সাহায্য পায় তাহা হইলে তাহারা এই দ্বন্দের ভিতর দিয়। 
্ন্তুরক রিপুগণকে জয় করিতে চাঁয়ঃ হর্য টায়, শক্তি চায়। জীবনযুদ্ধে 
তাহারা বেশ আনন্দ পারঃ এটা! তাদের একটা নেশার মত হয়, কারণ 
প্রথমতঃ জীবনযুদ্ধে তাহারা কর্মের যে আনন্দ, সবলতার যে সুখ তাহ! 
উপভোগ করিবার সুযোগ পায়) দ্বিতীয়ত: ইহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি, 
তাহাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাঁশের সুবিধা হয়। 'ঘাহাদের উপর সত্বগুণের 
প্রভাব অধিক তাহারা এই দ্বন্দের মধ্যেই ধর্শা১ নীতি, সামপ্রম্ত, শাস্তি 
স্ৃথের সন্ধান কহে। যে সকল মন্তষ্য খাঁটি সাহিিক তাহারা অন্তরের 
ভিতরেই এই শান্তির সন্ধান করে। তাহার! হয় শুধু নিজেদের জন্যই 
এই শাস্তি চায় অথবা এই অভ্যন্তরীণ শান্তির বার্তী অপরকেও 
জানাইয়! দেয় কিন্তু বাহ্‌জগতের যুদ্ধ বন্দ হইতে পরিয়া বা! তাহার প্রতি 
উদাসীন থাঁকিয়াই তাহার! শান্তি লাভ করিতে চায় । কিন্তু যে সকল 
সন্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণেরও কিছু প্রভাব আছে তাহার বাহিরে 
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ন্দের উপরই শাস্তি ও সাষগ্রস্য স্থাপন করিতে চ'য-হদ্ধ বিরোধ 
হন্দকে পরাজিত করিয়া! জগতে শাস্তি প্রেম সাঁমগ্তসোর বাজত্ব স্থাপন 
করিতে চায়। এই তিনটি গুণের প্রভাব বাহার ওকৃঠিতি যেরূপ সে 
হই ভাবেই জীবন সমস্তাঁর সমুখীন হয়। 

(কন্ত এরূপ অবস্থাও আসিতে পারে যখন মানুম প্রকৃতির ব্রেগুণ্যের 
গলায় তৃপ্ত হইতে পারে নাহয় ইহার বাহিরে যাইতে চায় অথব! 
ইনার উপরে উঠিতে চাঁয়। মানুষ এমন কোন অবস্থা চায় পাহা ব্রিগুণের 
বাহিরে, গুণশৃন্ত বা নিগুণ। অথবা এমন অবস্থায় উঠিতে চায় যাহা 
দকল গুণের উপরে, যেখানে সকল গুণের প্রভু হওয়া যায, কর্ম করা 
ঘায় অথচ কর্ধ্বের অধীন হইতে হয় না__যানুষ নিপুণ অবস্থা, চাঁয় অথবা 
ত্রশ্তণাতীত অবস্থ। চাঁয়। পূর্বোক্ত ভাব মানষকে সন্নটাসের দিকে 
তইয়া যাঁয়। শেষোক্ত ভাবের বশে মানুষ পাশবিক গর্ধস্ট্িগুণিকে 
জয় করিতে চায়) অপর প্রকৃতির দ্বারা ইততৃতঃ চালিত হয় নাঁ-কামনা। 
9 বাসনাকে বর্জন করিয়া আভ্যন্তরীণ সমতা লীগই 'ইনূপ ভাবের 
মুল নীতি। প্রথমে সন্তাসের দিকে অঙ্ভুনের ঝৌক হইয়াছিল। তাহার 
সীরজীবনের পরিণাম কুরুক্ষেত্রের বিরাট হত্যাকাণ্ড হইতে প্রথমে তিনি 
প্ছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন । এতদিন তিনি যে নীতির 
বশে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন সেই নীতি হারাইয়া কর্মু ত্যাগ, সংসার 
ত্যাগ ভিন্ন অন্ত কোঁন পথই তিনি খুঁক্ষিয়া পাঁন নাই !--কিন্তু তাহার 
উপর ভগবানের আদেশ হইল বাহাতঃ সংসার ও কর্ম পরিতাগ করিতে 

হইবে ন') ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিতে হইবেঃআত্ম জয় করিতে হইবে । 
ভুরু ক্ষত্রিয়, রাজসিক মনুষ্য--তিনি সাত্বিক আদর্শ অনুসারে 
শরাহার রাজসিক কণ্্ নিমত্রিত করেন। যুদ্ধে যে আনন্দ আছে তাহা 


৭২ ্টঅরবিন্র গীত। 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তিনি অনীম উল্লাসের সহিত কুরুক্ষেত্রেরঃ 
বিরাট যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন! কিন্তু তিনি যে ধর্মের পক্ষে যুন্ব 
করিতেছেন-__-এই গৌরবে তাহার হৃদয় পূর্ণ। তাহার ভ্রুতগামী রথে 
তিন শঙ্ঘনিন।দে শত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন 
তিন অবলোকন করিতে চান যে এই ঘুদ্ধে কাহার ছুরবুরদ্ধি ছুর্য্যোধনের 
পক্ষ সমর্থন করিয়া। ধন্দ, হায়ঃ সত্যের পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কীরের, 
গ্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধন্য, 
যায়) সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । তাহার ভিতরের এই আত্মবিশ্বার 
যখন চূর্ণ হয়া গেএ, তাহার স্থঅভ্যপ্ত ক্ষত্রিয় ধর্খ তাহাকে মহা পাপের 
মধ্যে টানিয়া আনিগাছে বলিয়া খন তাহার ধারণা হইল, তথন তমোখুণ 
জাগদ্ধা উঠি সেই র|জদিক মনুষ্যকে ঘিরিয়া ধরিল- বিম্মর, শোক, ভয়ঃ 
অবদান, মোহে তিনি অভিভূত হইয়া! পড়িলেন, তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইল, 
তান অঙ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বশীভূত হইছেন | ফলে সন্যাসের দিকেই 
তাহার ঝোক হইল । এই ক্ষাত্রয়ের ধর্ম অপেক্ষী ভিক্ষা করিয়াই 
জীপকা নির্বাহ করা শ্রেয়ঃ। রক্তপাত করিয়া যে ভোগের বস্ত 
গ্রহ করা হয় তাহাঁও রুধিরাক্ত। ধর্ব ও নীতির নামে যে যুদ্ধ) ধর্ধ 
নি সমাগ সকলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সেই ঘুদ্ধ চালাইতে হইবে । 
কম্ম ও সংসার পরিত্যাগ, ব্্ৈগুণ্য পরিত্যাগ--ইভাই সন্প্যান। কিন্ত, 
সয্যাপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে হঈলে তিন গুণের কোনটির ভিতর দিয়াই 
ঘাইতে হয়। তামনিকতাঁর বশে মান্য মর্যাসের দিকে বাঈতে পারে- 
সংসার ৪ জীবনের প্রতি আহাদের বিতৃষ্ঠা, ণার উদয় হয়) অক্ষমত| বোধ 
ও ভছ্বে অভিভূত হইয়া তাহারা সংসার ছাঁড়িয়। পালাইতে চায়; অথবা 
রুজাগুণ তমোর দিকে বাইতে পারে তখন স'সাবের শোক ভুঃখ দ্বন্দ 
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নিরাশায় পরিশ্রান্ত হইয়। মান্য আর কর্মের কোলাহল) জীবনের বন্ত্রণ 
ভোগ করিতে চাঁয় না । সত্যুখী রজগুণের বশেও মানুষ সব্র্যাসের দিকে 
যাইতে পারে--সংসার যাহ! দিতে পারে তাহা অপেক্ষা তাহারা উচ্চ বস্তু 
লাভ করিতে চায়। শুধু সত্বগুণের বশেও মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সংসারের 

হত৷ উপলদ্ধি করিয়! সয্যাসের দিকে আকু্ট হইতে পারে- অথব' 
৫ অনন্ত, নীরব, নানরূপহীন শাস্তির অনুভূতি লাভ করিয়া? 
মানুষ সংসার ছাড়িতে পারে। অজ্জুনের যে সংসারের প্রতি বিরাগ 
উপস্থিত হইগাছিল। সেটা হইতেছে সত্বরাজপিক মনুষ্যর তামাসিক বিরাগ 

তগবান গুরুরূপে অঙ্জুনকে এই অন্ধকারময় পথের টিতর দিয়াই তপন 
জীবনের পবিভ্রতা ও শান্তির মধ্যে লইয়! যাইতে পারিতেন । অথব! 
এখনই তাহার তামপসিক বিরাগকে পবিত্র করিয়। সাত্বিক সম্্াসেক 
অনাধারণ উচ্চতার দ্দিকে লইয়! যাইতে পারিতেন। কিন্তু, বাস্তবিক 
তিনি এই ছুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামপিক (বিরাগ এবং 
সন্যাসের প্রতি ঝৌঁককে নিন্দা করিলেন এবং 2 কম্ম করিতে, 
এমন কি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিজেন। ৮৬৩ নি 
তাহার শিষ্ককে আর এক সয্ন্যামঃ আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয় 
দিলেন। অজ্জুনের যে সমস্তা। তাহার ইহাই প্রকৃত মীমাংসা । এই রূপে 
বিশ্বশক্তির উপর আত্মা গ্রাধান্ লাভ করিবে অথচ সংসাঁরে স্বাণীন ও শান্ত 
ভাবে কর্মও করিতে গারিবে। (বাহ্তিক সন্ন্যাস নহে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ_ 
কামন।, বাসনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষাণী 


সপ্তম অধ্যায় । 
ক্গাত্রয়ের ধন্ম ক 

শোকে দুঃখে, সন্দেহে অভিভূত হইয়া অজ্ঞুন যখন এই সংসারকে শুষ্ত 
"ও অসার উল হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাপ কন্মের পাপ 
পপ্িণামের কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাহার উন্তর স্বরূপ ভগবান 
তাহাকে তীব্র ভাষায় ভতসনা করিয়া উঠিলেন। ভগবান উত্তর করিলেন 
“ব অজ্জুনের এই ভাঁববুদ্ধির গোলমাল ও ভ্রম হইতে উৎপন্ন__ইহা হৃদয়ের 
দৌর্বল্য, ক্রৈব্য১ _ক্ষত্রিয়োচিত, বীরোচিত ধর্ম হইতে পতন । পৃথার পুত্রে 
ইহ] শোভা পায় না। ধর্মরাজ ঘুধিষ্টিরের পক্ষে তিনিই নায়ক, তিনিই 
ভরসা-এ হেন সঙ্কট সময়ে সেই ধন্ধ পক্ষ পরিত্যাগ কর। তাহার উচিত 
য় না, মোৌভবশে দেবদত্ত গাঁভীব পপ্রিত্যাগ করা, ভগবান কর্তুক নির্দিষ্ট 
কর্ম পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। আর্ধ্যগণের জনুমোদত 
? অন্তুন্থত পথ ইহ] নহে । এভাব স্বগ্শের নহে এপপে স্বর্গে যাওয়। যায় 
|| ইভ জগতে মহৎ কর্দ ও বীরত্বের দ্বারা যে কীঙ্ডি লাভ কর! যায় 
£রূপ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অর্জুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়- 
দৌর্ধল্য, কার্পণ্য পরিত্যাগ করুক, উঠিয়া শক্রগণের বিনাশ সাধন করুক । 

কিন্তু, ইহা! কি একজন ধর্মোপদেছ্টা দেবগুরুর উপযুক্ত উত্তর হইল? 
একজন ক্ষত্রিয় বীর আর একজন বীরকে এইরূপ উত্তর দিতে পাঁরে। 
কিন্তু) ধর্ম গুরুর নিকট হইতে আমরা কি চাই ন। যে তিনি সর্বদ1 কোমলতা, 
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'সাধুতা, এবং আত্মত্যাগের উপদেশ দিবেন, সংসারেব্র কামা, সাংসারিক 
চালচলন বর্জন করিতে উৎসাহ দিবেন ? গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে 
অর্জুন বীরের অনুচিত দুর্বলতায় পতিত হইয়ছিলেন, তিনি অশ্রপূর্ণাকুল- 
লৌচন এবং বিষাদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি কৃপয়াবিষ্ট, 
কপ! দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্ধ, রঃ ঠব্বলতা! কি দেবোচিত্ 
নহে? কৃপা কি দেবোচিত ভাঁব নভে যে ইহাকে এরূপ তীব্র তিরঙ্কার 
করিয়া দমাইয়া দিতে হইবে? জার্মীণ দা, রর নীটুশে বীরত্ব এবং 
গর্বিত শক্তির নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, হিরু ? টিউটলিকগণ দয়া 
মায়াকে বীর জদয়ের ঢর্ধলত| বলিয়া! মনে করিতেন--আমরা কি তবে 
সেইরূপ যুন্ধনীতি এবং কঠোর বীরোচিত কার্ষোরই উপদেশ শুনিতেছি? 
কিন্তু, গীতার শিক্ষা ভারতীর সভ্যতা হইাতে উদ্ভৃত হইয়।হে এবং ভারতবর্ষে 
দয়া চিরকালই দেবচরিপ্রের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়।ছে! 
পীতারই গুরু শেষের এক অধ্যায়ে মানুষের মধে) দেবোচিত গুণের রা 
করিতে ধেখন নির্ভীকতা ও তেজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি সর্বজীবে 
নয়া, কোমলতা, অক্রোধ, অহিংসা এবং অদ্রোহের ও উন্নেগ করিয়াছেন। 
করতঃ কঠোরতা, নিুরতা শক্রবধে আনন্দ, ধনসঞ্চয়ে আনন্দ, অন্ঠায 
ভোগ্য বস্ত সংগ্রহে আনন্দ-_-এই সকল আন্মরিক গুণ। ঘে সকল দুর্দান্ত 
এরিক ব)ক্তি জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলে, মানুষের মধ্য দেবত্ব অস্বাকার 
করে এবং কামনাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া পৃ করে ন্তাভাদের চরিত্রকেই 
২স্লিথিত লক্ষণ মকল দৃষ্ট য়।_-অতএব অঞ্জুন এইরূপ অন্থরোচিত গুণ- 
সম্পন্ন নছে বলিয়া ভগবান তাহাকে তীত্র ভৎনন। করিতে পারেন না। 
কৃষ্ণ অর্জুনকে গিজ্ঞামা করিলেন_কুত্থা_ কশ্মলমিদং বিষমে 
4দসুপস্থিতম্‌ ৮-_হে অর্জুনঃ এ বিষম সঙ্কট সময়ে তই মোহ কেন তোমায় 
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আক্রমণ করিল? অজ্জুন তাহার বীরোচিত গুণ হইতে কিরুপ স্বলিত 
হইয়াছেন এই প্রশ্ন হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝ! যাঁয়। দয়। একটি দেবোচিত 
গুণ--ইহ! স্বর্গ হইতে আমাদের নিকট নাঁমিয়া! আসে ' ঘাতার চরিত্রে 
এই গুণ নাই) ঘে এইরূপ ধাতে তৈয়ার নয়, সে যদি নিভকে রড় বলে, 
আদর্শ মনুষ্য বলে, অতি-মানব বলে__তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে 
মূর্খতা, ধৃষ্টতা হইনে। কারণ, কেবলমাত্র তিনিই অতি-মানব, থাহাঁর 
চিত্রে ভগবদৃগুণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়াছে ' মানুষের যুদ্ধ ও 
বন্দ, সবলতা ও দুর্বলতা, তাহার পাঁপ পুণ্য, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার 
জ্ঞান অজ্ঞান, তাহার বিজ্ঞতী মুর্খতাঃ তাহার আশা নিরাশ এই সকল 
ব্যাপারকেই দয়াবান প্রেম, জ্ঞান ও শাস্ত শক্তির চশুতে দেখেন এবং সকল 
অবস্থাতেই সাহাধ্য করিতে চান, সান্তনা দিতে চান । সাধু ও পরোপকারী- 
দের হৃদয়ে এই দেবৌচিত দয়া যথেষ্ট প্রেম ও বদান্টের মুত্তি ধারণ করে। 
পণ্ডিত 'ও বীরের হৃদয়ে এই দয়! কল্যাণকর জ্ঞান 'ও শক্তিরূপে প্রকট হয় 
এই দয়াই আর্য ক্ষতিয়ের শোর্যোর প্রাণ স্বরূপ-_এই দয়ার বশেই ক্ষত্রিয় 
বীর ছিন্ন তাগুল্মকেও আঘাত করিতে চাঁয় নাঃ কিন্তু দুর্ববলকে, দন্তিতকে,, 
অহত,ক, পতিতকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয়। কিন্ত আবার এই 
দেবোচিত দয়াই হুর্দীস্ত অত্যাঁচারীকে ধরাশায়ী করে, তবে তাহা ক্রোধ 
বা ঘ্বণার বশে করে না) কারণ ক্রোধ বা দ্বণী দেবোচিত উচ্চ গুণ নহে । 
পাঁপীর প্রতি ভগবানের ক্রোধ) ছুষ্টের প্রতি তাহার ঘ্বণা, এ সকল মিথ্য। 
গল্প নরকের বন্ত্রণার গল্পের মতই অর্ধ শিক্ষিত ধর্ম সমূহ কর্তৃক রচিত 
হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন ধন্ম স্পষ্টুই দেখিয়াছিল যে দেবোচিত দয়ার 
বশে যে নকল ব্যথিত ও অত্যাচারি্তকে অন্যায় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা 
করা হয় তাহাদের প্রতি যেূপ প্রেম ও করুণা 'খাকে-বে সকল ভ্রমান্ধ 
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ভর্দান্ত অত্যাচারী অন্থরকে তাহাদের পাপের জন্য নিধন দাধন করিতে হয় 
তাহাদের প্রতিও সেইরূপই প্রেম ও করুণ! থাকে | 

কিন্তু যে ভাবের বশে অজ্জুন তাহার কর্তব্য কার্যা পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ভাঃ তাহা সেই দেবোৌচিত করুণ! নহে। অর্ডুন নিঞ্জের দুর্বলতায়, 
নিজের কষ্টে পীড়িত, কর্তব্য কার্য সাধনে তাহার নিজের যে মানসিক 
যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে তাহা সহ করিতে অজ্ঞুন নারাজ। তিনি স্পষ্টই 
বলিলেন-_-"আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না) যাহা আমার ইন্ত্রিয়গণের 
শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পাঁরে।” এরূপ দীনতা ও আত্ম- 
দোর্বল্যের ভাব আধ্যগণের নিকট সব্বাপেক্ষা হীন ও অনার্য্যোচিত বলিয়া 
পরিগণিত হইত। অর্জুনের যে কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এক 
রকমের স্বার্থপরতা ৷ ধৃতরাষ্্রপুত্রগণ অঞ্জুনের “বাদ্ধব” “স্বজন্*_-তাই 
তাহাদিগকে বধ করিতে অজ্জুনের প্রাণ চাঁহিতেছিল না। এইরূপ কৃপা 
মনের দুর্বলত। ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কৃপা নিয় অবস্থায় 
লোকের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে-তাহাঁদের হৃদয় কিছু দুর্বল হওয়াই 
উঠিত নতুবা! তাহারা কঠিন ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িবে। কারণ তাহাদিগকে 
কোমল স্বার্থপরতার দ্বার নিষ্টুর স্বার্থপরতা দূর করিতে হইবে তাহাদের 
দুর্দান্ত রাজপিক রিপুগণকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অবসাদক 
তমগুণের দ্বার! সত্বকে সাহাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু, অঙ্জুনের পক্ষে 
এ পথ নহে তিনি উন্নত চরিত্র আর্ধ্য॥ ছূর্বলতাঁর সাহাবো তাহাকে 
অগ্রপর হইতে হইবে না-_ক্রমশঃ তীহার শক্তি বাঁড়াইয়। তুলিতে হইবে। 
অঙ্জুন দেবধন্ী মানব__তিনি শ্রেষ্ঠ মনুয্যু তৈয়ারী হইতেছিলেন, দেবতার 
তাহাকেই ইহার জন্ত নির্বাচন করিয়াছিলেন ! তাহাকে একটি কার্ষ্যের 
ভার দেওয়া! হইয়াছেঃ ভগুবান তাহার পার্থে ভাতার রথেই রহিয়াছেন, 
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তাহার হস্তে দৈবাস্ত্র গাওীব, তীহার সুখে ধর্ম্রোহী, দেবদ্রোহী প্রতি- 
দ্ন্বিগণ! এখন তিনি কি ক'রবেন ন। করিবেন- নিজের খেয়াল ব' 
হাদয়াবেগের বশে তাহা স্বর করিবার তাহার কোন অধিকার নাই ' 
তাহার স্বার্থপর হঁদয় ও বু্ধির বশে একটা আবগ্ঠকীয় ধ্বংলকাণ্ড হইতে 
বিরত হইবার তীঙ্গার কোন অধিকার নাই । সহম্্র নত ব্যক্তি বিনষ্ট 
হইয়! নিজের জীবন শল্য ও ছুঃখময় হইয়। যাইবে, এই ধ্বংসের দ্বার তীহার 
(নিজের পাখির কোন ফল লাভই হইবে না_এইরূণ স্বার্থপর চিন্তার ব:* 
কর্ম হইতে বিরত তই নার তাহার কোন অধিকার নাই এইরূপ মনোভাল 
তাহার উচ্চ প্রক্কীতি হইত বল 'আঃপতন ভিন্ন আর নি 


ছুই নহে। কোন্ট! 
কর্তব্য কর্ম শুধু ইহাই অক্ষুনকে বুঝতে ভহবেঃ তাহার ক্ষত্রিয় রা 
মধ্য দিয়া ভগবাল কি অনদেশ দিভেছেন, শুধু তাহাই শুনিতে হইবে» 
মানবজাতির ভহ্ষ্যিং তীহাব কনম্মের উপর নির্ভর করিতেছে সকল 
বাধা দূর করিয়া) সকল শত্র বিনাশ করিয়া মানবজাতির উন্নতির 
পথ পরিদ্কার করিবার নিমিন্ক ভগবান তাভীকে পাঠাইয়াছেন--ইভাই 
উপলব্ধি করিতে হইবে 

কৃষ্ণের ভতর্পন! অঙ্জুন স্বীকার করিংলন। তথাপি তিন কৃষ্ণের আদেশ 
পালন করিলেন না_ বরং আরও তক কারতে লাঙিলেন। তিনি তাহার 
দুর্বলতা বুঝিজ্নে কিন্তু তাহ! পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তিনি 
স্বীক:র করিঞ্ন যে তাহার চিত্তের দ্ীনতাই তাধার ক্গত্রিয়োচিত বীর 
স্বভাবকে অভিভূত করিদ্রাছে। ধর্ম বন্বন্ধে, কর্তবাকর্তব্য সন্বন্ধে বিমুট 
চিত্ত হই়াই তিনি কৃষ্ণের নিকট শ্রেয়ঃ কি জানিতে চাহিলেন, ( কৃষ্ণকেই 
গুরু বনদিয়] স্বীকার করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন) কিন্তু যে নক 
হাদয়ভাব) যে সকল ধ্যান ধারণা অনুসারে এত দিন তিনি বর্তব্যাকর্তবা 


সপ্তম অব্যার ৭৯ 
নির্ধারণ করিয়া আসিতে ছিলেন তাহা! ওলট পালট হইয়া ধাওয়ায় এবং 
নৃতন কিছু ধরিবাঁর ন৷ পাওয়ায় অজ্ুন তাহার পুরাঁণো জীবনের উপযোগী 
একট! আদেশ মাথা পাতিয়। লইতে পাঁরিলেন না। তিনি এখনও তক 
করিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই তাহার পক্ষে ঠিক হইবে: 
এই হত্যাকা করিতে এবং ইহাঁর ফলগ্বরূপ রুধিরাক্ত ভোগানযুক 
উপভোগ করিতে তীভার প্রাণ চাহিতেছে না। এই কন্মের ফদে স্বজন" 
গণকে হাঁরাইয়। তাহার জীবন কিরূপ শুন্ভ ও ুখময় হইয়া উঠিবে তাত" 
ভাবিয়া তাহার হ্বদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। ধম্মাধম্ম, কর্তৃব্যাকর্তবা 
সম্বন্ধে এতদিন যে ধারণ! তাহার অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তিনি তীম্ম দ্রোণের 
ন্যায় গুরুজনকে কেমন করিয়া বধ করিবেন? এই যে ভীষণ নৃশংসকশ্মের 
ভার তাহার উপর দেওয়। হইয়াছে._ইহার যে কি সুফল হইতে পারে 
তা51 তাহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। তিনি বতদুর বুঝিতেছেন_ এই 
ভীষণ কক্ষের ফল অতি অশ্ডভই হইবে । এতদিন তিনি যে ধারণার বশে 
যে ছদ্দেশ্ত লয়! যুদ্ধ করিয়াছেন এখন, আর (স ধারথায়, দে উদ্দেশে 
যুদ্ধ না করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন এবং ভগবান তাহার অকাট্য যুক্তি 
গুলি কেমন করিয়া খণ্ডন করেন নীরবে ত্াহারই অপেক্ষা করিত 
লাগিলেন। ভগবান প্রথমেই অজ্ঞুনের অহঙ্কৃত ও মমতা পর স্বভাবের এই 
দাবীগুলি নষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন । মকল অহঙ্কার ও মমতার উপরে 
যে ধণ্ম ইহার পর তাহা বিবৃত কারকেন। 

ভগবান দুইটা, বিভিন্ন পথ ধরিয়া অজ্ঞুনের প্রশ্নের জবাব দিলেন: 
অজ্ঞুন ষে আধ্যশিক্ষায় শিক্ষিত তাহারই দর্বোচ্চ ভাবগুলিকে ভিত্তি 
করিয়া ভগবান সংক্ষেপে প্রথম উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় যে উত্তর আরও 
গভীরতর জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি; এই উত্তর হইতে আমাদের 
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জীবনের অনেক গুহা কথা৷ বুঝিতে পারা যায়--ইহাই গীতা শিক্ষার 
প্রকৃত মারস্ত। বেদান্ত দর্শনের আধ্যাজ্ক ও নৈতিক তত্ব এবং আর্ধ্য 
সমাজের নৈতিক ভিত্তি স্বরূপ কর্তব্যাকর্তব্য, সম্মান অসম্মান সম্গন্ধে 
:নামাঁজিক ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের প্রথম উত্তর কথিত 
হইয়াছে। অর্জুন ধর্ধাধন্ম, শুভাশুভ কল সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
তাঁহার ঘুদ্ধে পরানুখতাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
প্রকৃত কথা এই যে অঙ্জুন তাঁহার অজ্ঞান, অশুদ্ধ চিত্তের বিদ্রোহকেই 
মিথ্যা পাগ্ডিত্যের দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শরীর 
ও শরীরের ঘৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কণ| বলিয়াছেন যেন এই গুলিই চরম 
সত্যা। কিন্তু জ্ঞানী ব1 পণ্ডিতের কখনই এরূপ মনে করেন না। বন্ধুও 
আস্মীয় স্বজনের নৃত্যুতে শোক প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত নহে। পঙ্ডিতের! 
গত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না, কারণ তাহারা জানেন 
যে বন্ত্রণা ও দৃত্যু আত্মার জীবনের বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। শরীর 
নহে, আত্মাই সত্য বস্ত। এই যে রাজগণের আসন্ন মৃত্যুর জন্য তিনি 
শোক করিতেছেন__ইহারা যে পুর্ব কখন জীবন ধারণ করেন নাই তাহ! 
নহে, ভবিষ্যতে যে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন না) তাহাঁও* নহে। 
কারণ যেমন এই দেহে দেহোপ!ধি বিশিষ্ট জীবের কৌমার, যৌবন ও 
বা্দক্য অবস্থাগুলির প্রাপ্তি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ। 
বাহার। শাস্ত ও জ্ঞানী, বাহার৷ ধীরু, যাহার স্থির চিত্তে সংসারের ব্যাপার 
অবলোকন করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয় ও চিত্তের আবেগে বিচলিত ও 
মোহিত ন1 হন, তাহার! জড় জগণ্ের বাহক দৃশ্তে প্রতারিত হন না। 
ত্তীহারা শরীরের স্বাযুর, চিত্তের গোলমালে তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে 
মোস্গ্রন্ত হইতে দেন না। তাহার! দেহ, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের "অতীত 


| 
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ব্লীবনের প্রক্কৃত সত্য দেখিতে পান এবং চিত্তাবেগ ও অজ্ঞান স্বভাবের 
শারীরিক বাসনা অতিক্রম করিয়] মানবজীবনের প্ররুত ও একমাত্র 
'উদ্দেশ্ত অবলম্বন করিতে পারেন। 

সেই প্রকৃত সতা কি? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্ত কি ? তাহা এই*_যুগে 
বুগে মানুষ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়! যাইয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়। 
উঠিতেছে। এই যোগ্যতা কিরূপে আমিবে ? কোন্‌ মনুষ্য প্রকৃত যোগ্য ? 
ঘিনি নিজেকে শুধু শরীর ও প্রাণ বলিয়াই মনে করেন না, ইন্দছ্িয়ের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই ধিনি জাগতিক সত্য।সত্য নির্ণর করেন না) ধিনি 
'নিজকে এবং সকলকেই আত্ম! বলিয়! ক্গানেন, ধিনি আত্মার মধ্যেই বাস 
. করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীব ভাবে নহে, 
মাত্বা ভাবেই ব্যবহার করেন--তিনিই অমরত্ব লাভের প্রকৃত যোগ্য; 
কারণ মৃত্যুর পরও থাকাই অমরত্ব নতে_ারণ মন হইয়া যাহারা জন্ম 
গ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে৷ জন্ম মৃত্যুর উপরে 
উঠাই প্রকৃত অমরত্ব । মনোময় দেহ ছাড়াইয়! মানুষ হখন আত্মারূপে 
মাত্মার মধে।ই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। যাহার 
শোক দুঃখের অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাঁস। অনি “নয় সমৃছের 
স্পর্শ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত তাহারা অমরত্ব লাভের ঘাঁগ) হইতে পারে 
না। যতদিন এই সকলকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে, ততদিন 
ইহাদিগকে সহা করিতেই ইইবে--শেষে এমন একদিন আসিবে যখন 
ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত 
মাত্ম। গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যেমন জ্ঞানঃ 
সমত ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত দটন। গ্রহণ করেন-মুক্ত পুরুষ 
(তিমনই শান্তভাবে সংসারের সুখ দুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন । অজ্জুনের 
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মত ছুঃথ ও ভয়ে বৈচণিত হওয়া, তাহাদের দ্বারা কর্তবা পথ হইতে ভষ্ট 
হওয়া) আত্মকূপ। এবং অসহাবোধে ছুঃখ দ্বারা অভিভূত হওয়া, অস্তাবী 
তুচ্ছ শারীরিক মৃত্যুর সন্দুথে শিহরিয়। উঠা__-ইহা৷ অনার্ষ্যোচিত অজ্ঞান! 
যে আর্ধ্য শান্ত শক্তির সহিত অমরত্বে উঠিতে চাঁহিবে_-এপথ তাহার 
নহে। 

মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। কারণ শরীরই মরে কিন্ত শরীর মানব 
নহে। যাহা নিত্য বস্তু তাহ। কখনও বিনষ্ট হইতে পাবে না--তবে তাহ। 
ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, শুধু আকারের পরিবর্তন হইতে; 
পারে। তেমনই ঘাহা অনিত্য তাহার কোন সত্বা থাকিতে পারে না॥ 
এই সংও অসতের তফাৎ উপলব্ধি হইলে বুঝা যায় যে আত্মা নিখিল 
জগৎ ব্যাঁপিয়া৷ রহিয়াছে--কেহই এই অন্যয় আত্মার বিনাশ দাঁধন করিতে 
পারে না। দেহের বিনাশ আছ, কিন্তু যাহার এই দেহ, যিনি এই 
দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আত্ম অনন্ত) অপ্রেমেয়, নিত্য, অবিলাশী : 
যেমন মনুস্ত জীর্ণবন্থ পরিত্যাগ করিয়। অপর নুতন বন পরিধান করে, 
সেইরূপ আয্ম। জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিস অন্য নূতন দেহ ধারণ করে-_ইহাতে 
শোক করিবার কিআছে? পশ্চাৎপদ হইবার ব| শিহরিয়া উঠিবাঁর কি 
আছে? ইহা ন্মায় না, মরেও নাঁ। ইহা এরূপ বস্ত নহে যেঃ উৎপন্ন 
হইয়। লোপ পাইয়। আর কথনও ফিরিয়। আসিবে না। ইহা অজ, শাশ্বত, 
পুরাণ_-শরীরের বিনাশ হইলেও ইহ! হত হয়না । অমর আত্মার বিনাশ 
সাধন করিতে কে পারে? শন্ত্র নকল ইহাঁকে ছেদন করিতে পারে না. 
অগ্নি ইহাঁকে দগ্ধ করিতে পারে না» জল ইহাঁকে সিক্ত করিতে পারে না, 
বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে ম। | ইহ স্থান, অচল» সর্বব্যাপী 
সনাতন। ইহ! শরীরারির নায় ব্যদ্ত নহে, চ্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোঁচর 
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নহে--তবে ইহা৷ সকল ব্যক্ত বস্তু অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে 
ধর! যায় না--তবে ইহা সকল মন অপেক্ষা বড়। প্রাণ ও ইন্্রিয়ের 
্যায় ইহার বিকার হয় না, পরিবর্তন হয় না_ইহ! দেহ, মন। প্রাণের 
পরিবর্তনের অঠীত-_তবে ইহা! সেই সভ্য বস্তু) এই সকল যাহাকে 
প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিতেছে । 

যদিই ইহা সত্য হয় যে আমাদের সত্বা তত মহাঁন নহে, তত. বিরাট 
নহে, যদি মনে কর! যায় যে আত্ম নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও 
দেহেক্প সহিত মরে_-তথাঁপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা৷ উচিৎ নহে। 
কারণ আত্মার স্বপ্রকাশের জন্ত জন্ম মৃত্যু অবশ্ঠম্তাবী। জন্মের পুর্ববে যে 
আত্ম। থাকে না, তাহা! নহে। জন্মের পুর্বে আত্ছা এরূপ অবস্থায় থাকে 
যাঁহা আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অগোচবর) অবাক্ত--এই অনাক্ত অবস্থ! হইতে 
ব্যক্ত হওয়া, ইন্জিয়ের গোঁচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃত্ুকাদে আত্ব। 
আবার সেই অব্যক্রাবস্থাঁয় ফিরিয়। যায়, এই অবস্থা হইতে আবার তাহ 
ব্যক্ত হয়, বাহোন্দ্রিয়ের গোর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু 
হউক--মৃত্যু সন্বন্ধে.আমাদের জড় ইন্দ্রিয় মনের যে শোক তাহ নিতান্ত 
অজ্ঞান, স্নায়বিক আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন হৃত 
ব্যক্তির জন্য শোক করি তথন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্য শোক 
করি যাহাদের জন্য শোক করিবার কোন কারণই নাই--ক্কারণ তাহাদের 
অস্তিত্ব লোপ পাইয়। যাঁয় না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক 
অবস্থার পরিবর্তন সহা করিতে হয় নাঃ বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা! থাকে 
এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা! কম স্থথে থাকে না। 

কিন্ত:বন্ততঃ আমাদের সত্বা খুবই মহান্। মকলেই সেই আত্ম, 
এক ব্রহ্ম--যাহাকে কেহ কেহ আঁশ্মর্ষেযর ন্যায় বোধ করেন, কেহ 


৮৪ গ্রঅরবিন্দের গীতা 
আশ্চর্যযবৎ বলেন বা আশ্মর্ধ্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ [তিনি আমাদের 
জ্ঞানের অতীত--আমাদের সকল ভ্ঞানচ্চা, এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্বকথা 
শ্রবণ সত্বেও সেই পরব্রহ্ধকে এ পর্যন্ত কোন মানব মনই ন্বরূপতঃ 
জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের আড়ালে লুককাদিত 
রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু সমস্ত জীবন ইহারই ছায়। মাত্র। 
আত্মার শারীরিক মুগ্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর দ্বারা এই অবস্থা! পরিত্যাগ__এ 
সকল তাহারই একটি সামান্ত লীলা । যখন আমরা নিজপিগকে এই 
ভাবে জানিব তখন নিজদিগকে হস্তা বা হত বলার কোন অর্থই থাকিবে 
না। মানব-আয্ম। জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থাস্তরের ভিতর দিয় অগ্রলর 
হইতেছে। মাঝে মাঝে পরলোঁকে বিশ্রাম করিতেছে, আবার ইহলোকের 
সুখ দুঃখ, বুদ্ধ দন্দ, জয় পরাজয়কে উন্নতিরই সহাঁয় করিয়া ক্রমশঃ 
অমরত্বের দিকেই অগ্রসর হুইতেছে--ইহা সেই পরব্রদ্মেরই লীলাঃ তীহারই 
অভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই 
সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের 
জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে! 

তাই গুরু বলিলেন_ হে ভারত, এই বৃথা শোক ও ক্লৈবা পরিহার 
করিয়। যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধ করিবার কথা কেমন করিয়! আসিল? 
আমর! যদি এই উচ্চ, মহান জ্ঞান স্বদয়ঙগম করিতে পারি) মন ও আতর 
কঠোর সংযমের দ্বার চিত্তের আবেগ ও ইন্ট্রিয়ের প্রতারণার উপরে 
উঠিয়া গ্রক্কৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিষ্ঠে পারি-_তাহা হইলে অবশ্ত আমরা 
শোক ও মোহ হইতে মুক্ত হইতে পাঁরি। তাহ হইলে আমাদের মৃত্যুতর 
এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শোঁক দূর হইতে পারে। তাহা হইলে আমর! 
বুঝিতে পারি ঘে যাহািগকে আমগা নৃত ঝনি তাহারা বাস্তধিক মরে না 
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এবং তাঁহাদের জন্য শোঁক করিবার কিছু নাই কারণ তাহারা কেবল 
ইহলোকই ছাড়িয়া গিয়াছে । উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলে আমরা 
জীবনের ভীষণ ঘন্দে অবিচলিত থাঁকিতে পারি এবং দেহের মৃত্যুকে 
তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পাঁরি । জীবনের সমস্ত ঘটনাই সেই এক ব্রন্মেরই 
অভিব্যক্তি এবং সেই এক ব্রন্গের সহিত আমাদের 'একত অনুভব 
করিবারই উপাঁয় মাত্র বলিয়! উপলব্ধি করিতে পাঁরি। কিন্তু তাই বলিয়া 
অজ্জুনকে যুদ্ধ করিতে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাঁও করিতে বা! হইল 
কেন? ইহার উত্তর এই যে অর্জুনকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাতে 
এই যুদ্ধ কাঁ্ধ্য সম্পাদন করাঁই আঁবশ্তক। তাহার স্বধর্শ, তাঁহার সামাজিক 
কর্তব্য পালন করিতে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই সংগাঁর জড়- 
জগতে ব্রন্মেরই আত্মপ্রকাঁশ-ইহা শুধু আভ্যন্তরীণ ব্রমবিকাশেরই 
ব্যাপার নহে, এখাঁনে জীবনের বাহক ঘটনাগুলিকেও উক্ত ক্রমবিকাঁশের 
সহায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পরস্পরকে সাহাধ্যও 
করিতে হইবে; 'মাবার পরম্পরের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে ' এখানে 
নিশ্চিন্ত মনে শাস্তির সহিত, সহজ সুখ ও সোয়ান্তির ভিতর দিয়া কেহই 
অগ্রপর হইতে পাঁরে না__এখানে একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলেও বীরের 
মত চেষ্টা করিতে হয়, বাঁধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হর। যাহার! 
আভাস্তরীণ ও বাহক উভয়বিধ'দ্বন্দেই প্রবৃত্ত হয়--এমন কি বাহিক দন্দের 
চরম স্বরূপ যুদ্ধ কার্ষেযও প্রবৃত্ত হয়__তাহারাই ক্ষত্রিয়, তাহারাই বীরপুরুষ) 
যুদ্ধ, বল। উচ্চহৃদয়তা, সাহস তাহাদের স্বভাব ন্যায়ের রক্ষা এবং যুদ্ধ 
অপরাঝুখতাঃ নিশ্চিত মরণ জানিয়াও পলায়ন ন। করাঁই তাহাদের ধন্ম? 
তাহাদের কর্তব্য। কারণ এই সংসারে ধর্মের সহিত অধর্দের ন্যায়ের 
সহিত অন্যায়ের, আততাদী ,ও অত্যাচারীর সহিত রক্ষণকর্তার দ্দ 
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অনবরতই চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ পরিণামে যখন বাহ! যুদ্ধে আসিয়। 
দাড়ায় তখন যিনি ধর্ধ্পক্ষের নায়ক হুইয়! ধর্মের ধ্বজ। ধরিয়। ঈাড়াইয়াছেন 
তাহার ভীষণ ও কঠোর কর্তব্যের সম্মুখে কম্পিত হওয়া চলিবেই ন!' 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অনুচর ও সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করা, নিজপক্ষের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করা, যুদ্ধের ভীষণতা ও নৃশংসতার জন্য ক্ষুদ্র দৌর্বলা, 
কার্পণ্যের বশে ধর্ঘও ন্যায়ের ধবজ! ধুল্যবলুষ্ঠিত হইতে দেওয়া, আততায়ীর 
রক্তমাখা পদে দলিত হইতে দেওয়া! কিছুতেই চলিবে না। যুশ্ব পরিত্যাগ 
নহে, যুদ্ধ করাই তীাহায় ধম্ম? তীহার কর্তব্য । হত্যা করিলে, নহে, হত্যা 
না করিলেই এখানে পাপ হইবে। 

অন্ন দুঃখ করিতেছিলেন থে মানুষ যাহার জন্যঃ যে সকল 
উদ্দেশ্তে জীবন ধাঁরণ করে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দে সকল ব্যর্থ 
হইবে, তাঁহার জীবন বাস্তবিক শন্য হইয়া যাঁইবে। ভগবান ক্ষণিকের 
জন্য আর এক দিক দিয়া এই দুঃখের উত্তর দিলেন। ক্ষত্রিয় জীবনের 
প্রকৃত উদেশ্ত কি, প্রকৃত সুখ কি? নিভের ও পরিবারবর্গের স্থ 
শ্বচ্ছন্দতা নহে, আত্মীয়বন্ধু সহ আরাম ও শান্তিম্থখময় জীবন যাপন 
নহে-_ ক্ষত্রিয় জীবনের প্রধান স্থথ হইতেছে কোন মহৎ উদ্দস্ঠ 
সাধনের নিমিত্র জীবন দেওয়া অথবা যুদ্ধ জয় করিয়! বীরের মুকুট অর্জন 
কর। এবং বীরোচিত গৌরবের সহিত জীবন যাঁপন করা!। “ধর্ম যুদ্ধ 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, স্বর্গের যুক্ত দ্বার স্বরূপ 
এইরূপ যুদ্ধ আপনা হইতেই 'যে সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয় 
তাহারাই ন্থী। যগ্থপি তুমি এই ধর্ণযুদ্ধ না৷ কর, তাহা হইলে তোমার 
কর্তবা,দ্ববর্ম ও বীত্তি তাঁগ কর! হইবে এবং তোমার পাপ সঞ্চয় করা হইবে। 
এইরূপ যুদ্ধ করিতে অস্থীক্ৃত হইল্লে যাহারা তোমার সম্মান করিতেন ও 
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€তোমার বীরস্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, ত|হারা সকলে তোমাকে 
কাপুরুষ বলিয়! স্বণা ও উপহাস করিবেন।” ক্ষত্রিয় জীবনে ইহা 
অপেক্ষা বড় ছঃখ আর কিছু নাই-__ইহা৷ অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়ঃ। 
যুদ্ধ, সাহস, শক্তি, প্রভুত্ব, বীরের গৌরব, সম্মুখ যুদ্ধে মরিয়া স্বর্ণলাভ-_- 
ইহাই ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। এই আদর্শকে ক্ষুন্ন করা, এই গৌরবকে 
কলঙ্কিত করা, বীরশ্রেষ্ঠের জীবনে এরূপ কাঁপুরুষতা ও দুর্বলতার দৃষ্টান্ত 
দেখান এবং এইরূপে মানুষের নৈতিক জীবনের আদর্শকে ছোট করা-_ 
ইহাঁতে নিজের অকল্যাণ করা হয়, জগতের ও অকল্যাণ করা! হয়। "বদি 
হত হও, স্বর্গে যাইবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে-_-অতএব, 
“হে কুস্তিপুত্র ! যুদ্ধের নিমিত কৃতনিশ্চয় হও, উঠ।” 

পূর্ব্বে যে স্থখছুঃখে অবিচলিত থাকার কথা, ধীরতার কথা বলা 
হইয়াছে এবং পরেও যে গভীরতর আব্যাত্মিকতাঁর কথা বল হইবে, সেই 
ছুইয়ের তুলনায় ভগবানের এই বীরোচিত অভিভাষণ খুব নিয়স্তরের 
বলিয়াই মনে হয়। কারণ পত্রের শ্নোকেই ভগবান অর্জুনকে আদেশ 
করিলেন-__ 

স্থখছুঃথে সমে কৃত্বা লাঁভাঁলাঁভো জন্মাজগ্জো। 
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-€নুখ ছুঃখ, লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্য ভ্তান করিয়া 
ুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হওঃ তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না” ইহাই গীতার 
প্রকৃত শিক্ষা । কিন্তু ভারতের ধর্মশান্ত্র কল সময়েই অবিকারী ভেদ 
শ্বীকার করিয়াছে-_মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ কাধ)তং আবগ্তক। 
“কত্রিয়ের আদর্শ, চারিবর্ণের আদর্শ ভগবান ইহার সামাজিক দিকটাই 


৮৮ শ্ীঅরবিনোর গীতা 
এইখানে বুঝাইয়াছেন__-ইহাঁর ভিতরে বে গুঢ় আধ্যাম্মিক অর্থ আছে 
তাহ পরে দেখাইবেন । ভগবাঁন বলিলেন, যদি তুমি সুখ ছুঃখের হিসাব 
করিয়া, কর্মের ফলাফল হিসাব করিয়াই কর্ম করিতে চ1ও তাহা হইলে 
মোটের উপর তোমার প্রতি ইহাই আমার উত্তর-_-মরিলে স্বর্গে যাইবে 
ইত্যাদি । আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি বে আম্মা ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চজ্ঞান 
কোন্‌ পথ দরেখায্স। এখন তোমাকে বুঝাঁইলাম যে তোমার সাঁমীজিক 
কর্তব্য, তোমার বর্ণের নৈতিক আদর্শ তোমাকে কি পথ দেখায় 
স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য। তুমি ঘে দিক দিয়াই আলোচনা কর) ফল একই 
হইবে। কিন্তু, বদি তোমার সামাজিক কর্তব্যে, তোমার বর্ণের ধর্টে 
তুমি তৃপ্ত ন! হও, যদি তোমার ননে হন্ব বে ইহা তোমাকে ছুঃথে ফেলিবে, 
পাঁপে কেলিবে তাহা হইলে তুমি আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর. 
নিয়ে নামিও না। তোমার ভিতর হইতে সমস্ত অহমিক1 দুর করিয়া 
দাও, সুখ দুঃখ ঢা কর, লাভ অলাঁভ ও সমস্ত পার্থিব ফলাফল তুচ্ছ কর। 
তোমাকে কোন্‌ পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, ভগবানের আদেশে কোন্‌ 
কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে শুধু তাভাই দেখ--“নৈবং পাপমবাগ্পাসি” 
তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।॥ এইরুূপে অজ্জুনের ছুঃখের যুক্তি» 
হত্য-বিমুখতাঁর ধুক্তি, পাপবোধের হুক্তি, তাহার কর্মের অশ্ুচ ফলের 
যুক্তি-_সকল যুক্তিরই তংকাঁদীন আবধ্যজীতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও নৈতিক 
আদর্শ অনুস।রেই উত্তর দেওয়! হইল। 
ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । এই ধর্ম বলে-_“ভগবানকে জান, নিজেকে 
জান, মানুষকে সাহাব্য কর। ধন্মকে, হ্যারকে রক্ষা করঃ ভয় ও. 
চর্বলতা। পরিহার করিয়। অবিচলিত ভাবে সংসারে তোমার যুদ্ধের কার্য; 
সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনস্ত অবিনাশী আত্মা, তোমার আত্মা, 
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অমরত্ব লাভের পথেই সংসারে আসিয়াছে ) জীবন মৃত্যু কিছু নয়, দুঃখ” 
বেদনা যন্ত্রণা কিছু নয়, কারণ এই সকলকে জয় করিতে হইবে, ইহাদের' 
উপরে উঠিতে হইবে। তোমার নিজের সুখ, নিজের লাভের দিকে 
তাকাইও ন1, কিন্ত, উপর দিকে এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখ--উপরে 
ধীধে উজ্জল চূড়ার দিকে তুমি উঠিতেছ এদিকে দৃষ্টি রাখ, তোমার 
চারিদিকে এই যুদ্ধ ও পরীক্ষার ক্ষেত্র, সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ কেমন 
দেখানে শুভ অশ্তভ, উন্নতি অবনতি পরম্পব্রের সহিত নির্মম ভাবে ছন্দ 
করিতেছে । মানুষ তোমাকে সাহাঁধ্যেব্র জন্য ডাঁকিতেছে-বলিতেছে 
তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাভাঁদের সহারঃ অতএব, তাহা- 
দিগকে সাহায্য কর, যুদ্ধীকর। যদি জগতের উন্নতির জন্বীই ধ্বংসকাঁধ্য 
'আবগ্তক হয় তবে ধ্বংস কর-_কি্তু যাহাদিগরকে ধ্বংস করিবে তাহাদিগকে: 
দ্বণা করিও না, যাহার! ধ্বংন হইবে তাহাদের জন্য শোক করিও না । 
সকল স্থানেই সেই এক মত্য বস্তৃকে জানিও-_জানিও সকল আত্মাই 
অমর এবং এই দেহ শুধু ধৃযা। শান্তি, শক্তি, সমতার সাত তোমার 
কাধ্য কর। যুদ্ধ কর, বীরের নত পতিত হও কিম্বা বীরের মত জয়লাভ 
কর। কারণ, ভগবান এবং তোমার প্রকৃতি তোষাকে এই কার্ধ্যই 
সম্পাদন করিতে দিয়াছেন।” 


অফ্টম অধ্যায়। 
সাংখ্য ও যোগ 

ভগবান অর্জুনের সমস্তার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উত্তর সারিয়! প্রথমেই 
পাংখ্য ও যোগের প্রভেদ করিলেন-_. 

এষা তেইভিহিত। সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্িমাং শৃণু। 
বুদ্ধা যুক্কে। যয়া পার্থ কর্মবন্ধং গ্রহান্তসি | ২। ৩৯ 

প্াংখ্যে তোম'কে এই জ্ঞান কথিত হইয়াছে । এখন যৌগে এই 
ভান কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ, এই ভান সহকারে যদি তুমি 
যোগে থাক তাহ! হইলে তুমি কর্ধবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।” 

যে পরমার্থদর্শন গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রততিপাগ্ভ এই শ্রোকে'ক্ত 
প্রভেদে তাহার মৃলন্ত্র নিহিত রহিয়াছে এবং গীতার্থ বুঝিতে হইলে 
এইরূপ প্রভেদ একান্ত প্রয়োজন । 

(গীতা যূলতঃ বৈদান্তিক গ্রগ্থ। বেদান্ত জান অন্ধন্ধে যে তিনাটি গর 
প্রামান্য বলিয়া! পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি। সত্যের উপর 
গীতা শিক্ষার ভিত্তি হইলেও__গীত্তা আপ্তবাঁক্য নহে, অর্থাৎ খষিগণের 
ঘোগযৃষ্টিতে সত্য যেরূপ প্রতিভান্ত__গীতায় তাহা ঠিক সাক্ষা্ভাবে 
বাক্ত হয় নাই, গীতার শিক্ষা বিচার, বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তির ভিতর দিয়া 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি, গীষ্ঠার উপর লোকের এরপ শ্রদ্ধা যে 
ইহ! প্রায় ত্রয়োদশ উপনিষদ বিষ! গণ্য হয়। তবে গীতার বৈদাস্তিক 
ভাবগুলি সর্বত্র বিশেষভাবে সাংখা ও যোগের ভাবে রঞ্জিত এবং এইবপ 
সমন্বয়ই দর্শনশান্ত্র হিসাবে গীতার বিশেষত । বাস্তবিক পক্ষে গীতায় 
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'প্রধাণতঃ যোগেরই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়। হইয়াছে এবং কেবল 
এই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাঁইবার নিমিত্বই তত্বকথার অবতারণা কর! 
হইয়াছে। (গীত! শুধুই বৈদাস্তিক জ্ঞান গ্রচার করে নাই, কিন্তু, একদিকে 
যেমন জ্ঞ/নেই সমস্ত কর্ধের পরিসমাপ্তি করিয়াছে এবং ভক্তিকেই কর্দের 
সার ও প্রাণ বলিয়াছে তেমনিই কর্মুকেই আবার জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তি 
করিয়াছে) আবার গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্য হইতেই ইহার আরন্ত এবং বরাবর ইহার অনেকটা মত 
ও পদ্ধাত সাংখ্যেরই অনুরূপ । তথাপি ইহ! সাংখ্যকে অনেক দ্র অতিক্রম 
করিয়। গিয়াছে; সাংখ্যের কোন কোন মূল কথ! অস্বীকার করিয়াছে এবং 
এইরূপে সাংখ্যের নিয়স্তরের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক 
বৈদীস্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে । 
তাহা হইলে, গীতায় যে সাঁংখ্য ও যোগের কথ বলা হইয়াছে, সে গুধি 
কি? আমরা এখন সাংখ্য বলিতে ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ)কারিক। এবং 
যোগ বলিতে প'তঞ্জলির :যোগ সুত্র বুঝি-_কিন্তু গীতার সাংখা ও যোগ 
যে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই! কারিকাগ্ 
সাংখ্যমত যেরূপ বণিত হইয়াছে__অন্ততঃ সাধারণস্তঃ আমর! যেরূপ বুঝি, 
গীতার সাংখ্য সেরূপ নহে-_কারণ গীতা কোথাও মুহুর্তের জন্তও সৃষ্টির 
মূল তবস্বরূপ বহু পুরুষ স্বীকার করে না। প্রচলিত সাংখ্যের সম্পূর্ণভাবে 
বিপক্ষে গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে যে আত্ম! এবং পুরুষ এক, সেই 
একই ঈশ্বর ও পুরুযোত্তম, এবং ঈশ্বরই এই জগতের আদি কারণ। 
আধুনিক ভাষায় তফাৎ করিতে গেলে-_প্রচলিত সাংখ্য নিরীম্বরবাদী ; 
কিন্তু, গীতার সাংখ্য ঈশ্বরবাদ (0791527) সর্ষেশ্বরবাদ (7000)01800) 
ূ এবং একত্ববাদের (7201197)) হুন্ম সমন্বয় সাধন করিয়াছে। 


রঃ সি 
রড 


৯২ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


গীতায় যে যৌগের কথা আছে তাহা'ও পাতগ্জলির ঘোগ প্রণালী নহে। 
কারণ, পাতঞ্জলিতে খাটি রাজযোগেরই প্রণালী বিবৃত হইয়াছে--এই 
প্রণালীতে আভ্যন্তরীণ বৃত্তি সমূহকে সংযত করিবার বাধাধরা পদ্ধতি আছে» 
ইহাতে স্বনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উপায় সমূহের দ্বারা ক্রমশঃ চিন্তকে শাস্ত করিয়া 
সমাধির অবস্থায় তুলিতে হয় ; তাহাতে শীহিক ও চিরন্তন উভয়বিধ ফললাভ 
হয়। এ্হিক ফল-_জীবের জ্ঞান শক্তি বিশেষ ভাবে বদ্দিত হয়। চিরন্তন 
ফল-_ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু গীতার যোগ উদার নানামুখী, 
উই! বাধাধর! নিয়ম প্রণালীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে; উহার মধ্যে নান: 
বিষয়ের সমাবেশ আছে এবং তাহাদেরও পরম্পরের মধ্যে স্বাভাবিক 
সামগ্রস্ত রক্ষিত হইয়াছে? রাঁজযোগ ইঙ্গর একটি সামান্ধ অপ্রধান অংশ 
মাত্র | গীতার যোগে রাঁজযোঁগের মত কাটা ছাট! বৈজ্ঞানিক স্তর বিভাঁগ 
নাই__উহা আত্মার সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রণালী । . কিভাবে 
আমরা কর্ম করিব এই সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুমরণ করিয়া_-সমস্ত 
আধাঁরের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে,_আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে 
পুরাতন প্রাকৃত সন্থা ও সংস্কার (প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত 
জীবন ) হইতে মুক্ত করিয়।৷ অভিনব দিব্য ধর্ণো গড়িয়া তুলিতে হইবে) 
অপর! প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া পর! প্ররুতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইবে- ইহাই গীতার যোগের লক্ষ্য । অতএব, পাঁতগুলিতে যে যৌগিক 
অবস্থার কগ!| হইয়াছে-_গীতার সমাধি তাঁহ। অপেক্ষ। স্থতন্ত্র। পাঁতঞ্জলির 
মতে শুধু প্রথমাবস্থাতে চিত্বশুদ্ধির জন্য এখং একাগ্রতা লাভের জন্যই 
কর্ধের প্রয়োজনীয়তা । কিন্তু, গীত। কর্দুকেই ষোগের বিশেষ লক্ষণ 
পর্য্যন্ত বলিয়াছে। পান্তঞ্জলির মতে বর্ণ শুধু যোগের উপক্রমণিক1-_. 
গীতার মতে কর্শই যোগের স্থায়ী ভিত্তি। রাজযোগানুসারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


অষ্টম অধ্যায় ৯৩ 
হইলে?ুকম্মরকে বস্তুতঃ পরিত্যাগই করিতে হয় অন্ততঃ শীঘ্রই যোগের 
উপায় স্বরূপ করের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। গীতার মজে 
কম্মুই সর্বোচ্চ অবস্থায় উঠিবাঁর একটি উপায় এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি 
হইবার পরও কর্ম থাকে । 

1. এতটুকু বল। দরকার, কারণ সুপরিচিত কথাগুলি প্রচলিত পারিভাষিক 
অর্থে ব্যবহার ন| করিয়1, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে ভাবার্থ বুঝিতে 
গোলমাল হওয়া সম্তভব। তবে, প্রচলিত সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যাহা 
কিছ উদার, সার্বজনীন, সার্বভৌমিক সত্য আছে গীতায় তাহা দ্বীকৃত 
হইয়াছে-_যদিও গীত| শুধু ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। উপনিষদের 
_ বৈদাস্তিক সমন্বয়ে এবং পরবস্তী পুরাণে আমরা যে উদার বৈদাস্তিক 

সাংখ্যমতের পরিচয় পাই» গীতার সাংখ্য তাহাই। প্রধানতঃ অন্ববী 
সাধনার দ্বারা আভ্যন্তরীন পরিবর্তন ঘটাইয়৷ আত্মার দর্শম ও ভগবানের 
সহিত মিলনের যে সাধন। তাহাই গীতার যোগ-_রাঁজযেগ গীতার এই উদার 
সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে সাংখ্য 
ও যোগ দুইটি বিভিন্ন, সামপ্রস্তহীন, পরম্পর বিরোধী মতবাঁদ নহে_ 
তাহাদের মুল নীতি ও লক্ষ্য এক। শুধু তাশাদের পদ্ধতি ও আর্ত 
বিভিন্ন । সাংখ্যও এক প্রকার ধোগ-_-তবে ইহার আরম্ভ জ্ঞানে; অর্থাৎ 
সাংখ্য মতে বুদ্ধির দ্বার! স্থষ্টিতত্ব সমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া আরম্ত 
করিতে হয় এবং সত্যকে দর্শন করিয়া» লাভ করিয়! উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়। 
অপরদিকে, যোগের আরম্ত কর্শে, যূলতঃ ইহা কর্মঘোগ। তবে গীতার 
সমগ্র শিক্ষ। হইতে এবং পরে কন্ম শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহ। 
হইতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ম শবদটী খুব বিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
আমার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ক্রিয়! হইতেছে সে সমস্ত সর্ধকর্শের 


৯৪ শ্রীঅরবিন্দের গত! 


ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে যক্ঞরূপে উৎসর্গ করা, যজ্ঞ ও তপন্তা সকলের 
ভোক্তা ও প্রভু স্বরূপ ভগবানের নিকট সমর্পণ করা-_ইহাই যোগ । 
জ্ঞানের দ্বার! যে সত্য দেখ! যায় তাহার সাঁধন করাই যোগ--এবং এই 
জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। জান! যায় তাহার প্রতি! জ্ঞানসন্ভৃত- 
তক্তি ও শান্ত বা আবেগপুর্ণ আত্মদমর্পনই শ্রী সাধনের পরিচালক 
শক্তি | . 

কিন্তু, সাংখ্যের সত্য কি? তত্বসম্হের বিশ্লেষণ ও সংখ্যা করিযস্াছে 
বলিয়। এই দর্শনের লাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে। সাধারণতঃ আমরা 
জগৎকে যেরূপ দেখি তাহ! নানা তত্বের সংযোগের ফল--সাংখ্য এই তত্ব- 
গুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়াছে এবং তাহাদের গণন। 
করিয়াছে। সাংখ্য বিশ্লেষণ করিয়ছে বটে কিন্তু সমন্ব্ধ করিতে মোটেই 
চেষ্টা করে নাই। মূলতঃ সাংখ্য ছ্বৈতৰাদী। বৈদাস্তিকদের মধো বাহার! 
নিজদিগকে দ্ৈতবাঁদী বলেন, সেরূপ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ সাঁংখ্যের মত নহে। 
সাংখ্যের মত সম্পূর্ণভাবে দৈত অর্থাৎ সাংখা স্ষ্টির মূলে একটি নহেঃ সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ছুইটা তব স্বীকার করে__নিক্কির পুরুব এবং ক্রিয়াশীল! প্রক্কৃতি। 
তাহাদের সংযোগেই জগতের উতৎপত্তি। পুরুষই আতআ।) আত্মা বলিতে 
সাধারপতঃ যাহ! বুঝায় পুরুষ তাহা নহে- পুরুষ শুদ্ধ ঠৈতন্তময়, অচল 
অবিকারী, স্বপ্রকাশ। শক্তি এবং ভাহার ক্রিয়াই প্রকৃতি। পুরু 
কিছুই করে না-_ শুধু শক্তি এবং তাহার ক্রিয়া! পুরুষে প্রতিফলিত হয়; 
প্রকৃতি বস্ততঃ জড় অচেতন হইলেও পুরুষে শ্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিকে 
চেতন বলিয়া! মনে হয়। এইবপে স্মি) স্থিতি) লয়, জন্ম জীবন ও মৃত্যু, 
চৈতন্ত ও অচৈতন্ত, ইন্জিয়লন্ধ জ্ঞান, বৃদ্ধিণন্ধ ভ্তান ও অভ্তান, কর্ণ ও 
কর্ম, সুখ ও দুঃখ এই সকল ব্যাপারের উদ্ভু হয় এবং প্রকৃতির প্রভাবের, 


অষ্টম অধ্যায় ৯৫ 


অধীন পুরুষ এই সকলকে তাহার নিজের বলিয়া ধরে কিন্তু বাস্তবিক এই 
সকল মোটেই পুরুষের নহে, এই সব শুধু প্রকৃতিরই ক্রিয়। । 

কারণ প্রকৃতি ত্রি ত্িগুণমগ্গী_ প্রকৃতির শীক্ত মূলতঃ তিন, প্রকার। স্‌ 
জ্ঞানের বীজ-_ইহা স্থিতি ক করে রঃ তেজ ও. কর্োর বীজ-_ ইহা টি 
করে; তমঃ জড়তা ও অজ্ঞানের বীজ এবং সত্ব ও রজেঃর বিরোধী-_সত্ব ও 
রজঃ বাহ স্ষ্টি এ স্থিতি করে, তমঃ তাহা লয় সাধন করে। যখন 
প্র্কাতির এই তিনটা গুণ সমান বলে বলী হইয়। সাম্যাবস্থায় থাকে--তখন 
সব স্থির--তখন কোন গতি, ক্রিয়া বা হৃট্টি থাকে না; অতএব তখন 
অবিকারী জ্যোতির্ময় চেতন আত্মা য় গ্রাত্ফলিত হইবার কিছু থাকে না। 
কিন্তু ঘখন এই সাম্যাবস্থা। হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখন তিনটী গুণ অসমান 
হইয়। পরষ্পারর সহিত বিরোধ করে এবং তখন অনবরত স্থৃষ্টি, স্থিতি ও. 
লয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে- বিশ্ব্দগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল 
ব্যাপারে পুরুষের সনাতন স্বরূপকে ঢাঁকিয়। রাখে। যতদিন পুরুষ ইহ! 
চাস এবং নিজকে প্রকৃতির গুণসম্পন্ন দেখে ততদিনই এইরূপ বিচাতি 
থাকে, এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকে । কিন্তু বখনই পুরুষ আর এ লবে 
সম্মতি দের ন1--তথনই গুণত্রয় সাম্যাবস্থা। লাভ করে, ত্বখনই আত্ম! তাহার, 
সনাতন, অপরিণামী, অচল অবস্থায় ফিরিয়া আসে, জ্বাত্বার মুক্তি হয়। 
এইরূপে প্রকৃতির থেল। প্রতিবিষ্বিত করা এবং সম্মতি ছ্েওর] ব! না দেওয়া 
-_শুধু এইটুকুই পুরুষের *মত। বলিয়৷ মনে ইয়। সীংখোর পুরুষ শুধু, 
প্রতিফললনের জন্য দেখিতে পাবে এবং অনুমতি দিতে পারে--গীতার ভাষায় 
সাক্ষী ও অন্ুমস্তা-_কিন্ত ঈশ্বররূপে কর্ম করে না। এমন কি পুরুষের যে 
অন্থুণতি দেওয়া বা অনুমতি প্রত্যাহার কর! তাহাও ঠিক পুরুষের কার্ধয 
নহে--প্রক্কৃতিই করাইয়। দেয়। বাহ্‌ বা আতন্তরীন কোন কর্ধুই পুরুষের 
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নাই-_তাহার কার্ধ্যকরী ইচ্ছা! নাই। কার্যকরী বুদ্ধি নাই। অতএব শুধু 
পুরুষ এক] এই জগতের কারণ হুইতে পারে নাঁ-_দ্বিতীয় কারণ দেখান 

আবন্ত। জ্ঞান, ইচ্ছ! ও আনন্দের আধার আত্মা এক! এই জগতের 

কর্তা নচে-_মাত্ব। ও প্রকূতি, নিক্রি্ন চৈতন্য এরং ক্রিয়াশীলা শক্তি এই 

ধুগ্ম কারণ হইতেই জগতের উৎগন্তি। সাংখ্য এই ভাবেই জগতের অস্তিত্ব 

বাখ্য। করিয়াছে। 

কিন্তু তাহা হইলে আমর! ষে চিন্তা করিতেছি) বিচার করিতেছি বলিয়! 

বুঝিতে পারি) সঙ্কল্প করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি এসব কোঁথ| হইতে 

হয়? এগুলি ত আমাদের জীবনের কম অংশ নহে। সাধারণতঃ আমর! 
মনে করি এগুলি প্রকৃতির নে) এগুলি পুরুষের । সাংখ)মতান্ুসারে এই 
বিচার বুদ্ধি ও ইচ্ছ। সম্পূর্ণভাবে জড় প্রকৃতিরই অংশ--এগুলি আত্মার গুপ 
নহে। সাংখ্য ষে চতুবিংশতি তত্বের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে-_ 
এগুলি তাহার মধ্যে একটি তন্ব__বুদ্ধি। ত্রিগুণময়ী প্রক্কৃতিই জগতের 
মূল উপাদান। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। স্থষ্টিকালে 
অবাক্ত প্রকৃতি হইতে ক্রমান্থয়ে জড়জগতের উপাদানন্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের 
আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ স্থুগভূত প্রাচীন শাস্ে আকাশ? বাযু। অমি) অপ. 
ও পৃথিবী এই কল নামে অভিহিত। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
যে বর্তমানকালে জড়বিজ্ঞান উপাদান ( 01017015) বলিতে যাহা! বুঝে, 
এই পঞ্চভূত সেরূপ উপাদান নহে__ইহার? জড়শক্তির পাঁচটি সুঙ্্ম অবস্থা 
এই স্থূল জড়গ্গতে ইহ।র! কোথাও খাটি অবস্থায় নাই। জগতের সমন্ত 
পদার্থই এই পাঁচটি হুক্ম অবস্থা বা উপাদানের সংমিশ্রনে গঠিত। আবার 
পাঁচটির প্রত্যেকটিই জড়শক্তির, একটি নুক্্ম গুণের আধারঃ শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস গন্ধ। মন এই পাঁচ প্রকারেই বহিক জগতের বস্তু সকলকে 
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গ্রহণ করে। অতএব, মূল প্রক্কতি হইতেই আবির্ভৃতি এই পঞ্চ মহাভূত 
এএধং পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাথ অবস্থী-__এইগুরি হইতেই বাহাদৃশ্ত জগৎ উদ্ভূত 
হইয়াছে। 

অন্ত ত্রয়ে'দশটি তত্ব লইয়া অন্তজ্গৎ গঠিত--বুদ্ধি বা মহৎ, 
অহঙ্কার মন এবং ইহার অধীনে দশ ইন্ত্রিয, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চ 
কর্েন্িয়। মন আদি ইন্দ্িয়__মনই বাহ্বস্তসমৃহ প্রত্যক্ষ করে, মনই 
তাহাদের উপর কার্য করে। কারণ, মনের অন্তম্খী ও বহিমূ্ধী ছুই রকম 
ক্রিয়াই রহিয়াছে । মন প্রত্যঙ্গের দ্বার বাহ স্পর্শ গ্রহণ করিয়৷ জগৎ 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং বাহ্‌ জগতের উপর ক্রিয়ার জঙ্ত শরীর বন্ত্রকে 
পরিচালিত করে। কিন্তু, মন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দরিয়ের সাহায্য 
প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞানের বিশেষ করে_ চক্ষু কর্ণ, নাঁসিকাঃ জিহ্বা ত্বক যথাক্রমে 
রূপ শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে গ্রহণ করে। মন সেইরূপই বাক্‌» গাণি, 
পাদ, পাযুঃ উপস্থ এই পাঁচটি কক্েন্দিয়ের নাহাবে) প্রর়োজনীর শারীরিক 
ক্রিয়ার বিশেষ করে। প্রকৃতির যে শক্তি বিচার করে ভেদ ও সামতীস্ত 
নির্ণয় করে তাহারই নাম লুছিি-ইহা একাধারে বোধশক্তি ও ইচ্ছা- 
শক্তি। বুদ্ধির যে তত্বের দ্বারা পুরুষ নিজেকে প্রকুত্তধির সহিত এক বলিয়। 
ধরিয়! লয়, প্রকৃতির কা্্যাবলীকে নিজের কার্য্যাবলষ্ বণিয়া মনে করে 
তাহারই নাম অহঙ্কার। কিন্ত, এই সকল ( মন; বুদ অহঙ্কার ) আতাত্ত- 
রিক তত্ব (90)196150 [/71010199 ) নিজেরা জড় অচেতন-_বাহিক 
জগতের কার্যাবিনী যেরূপ অচেতন প্রান্কৃতিক শক্তির অন্তর্গত, ইহারাও 
ঠিক সেইরূপ। বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা (এই ছুইকেই সাংখ্যে বুদ্ধি বলা 
হইয়াছে) কেমন করিয়। জড় অচেতনের ক্রিয়া! হইতে পারে, নিজেরা জড় 
হইতে পারে ইহ! বুঝিতে যদি আমাদের কষ্ট হয় তাহা হহলে আমাদের 
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ত্ররণ করা কর্তব্য যে বর্তমান বিজ্ঞানও (9010708 ) এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছে । এমন কি পরমাণুর (28০1 ) জড়ক্রি যাতে যে শক্তি 
রহিয়াছে তাহাকেও অচেতন ইচ্ছাশক্তি বলা যাইতে পাঁরে এবং 
প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনায় এ সর্বব্যাপী ইচ্ছ। অচেতনভাঁবেই বুদ্ধির 
কার্ধ্য করিতেছে । জড় জগতের নকল কার্যে যে তেদীভেদ নির্ণয় অচেতন 
ভাবে চলিতেছে-_সেই ক্রিয়া এবং যাহাকে আমরা মানসিক বুদ্ধির ক্রিয়া 
বলি তাহা মূলতঃ একই জিনিষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে বে সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিপ়্ারই পরিণাম ফল। কিন্তু 
ভড় অচেতন কেমন করিয়। নেতনেক £ ত তয় পাশ্চাত্য বিচ্ছ।ন তাঁহ। ব্যাখ্যা 
করিতে পারে নাই, স|ংখ্য তাহা ব্যাথ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর 
প্রকৃতি গ্রতিবিদ্বিত 5ওরাতেই এপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড়- 
প্রকৃতির ক্রিদার উপর আরোপিত হয়। এইবূপে সা্গীস্বরূপ পুরুব 
নিজেকে ভূলিয়। যান্স_- প্রকৃতির চিন্তা» অনুভূতি ও ইচ্ছঃ পুরুষের নিজের 
বণিয়! ভ্রন হয়। কিন্তু, বন্তত;ঃ এই সব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছ। ক্রিয়া 
প্রকৃতি এবং তাহার ঠিন গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়--মোঁটেই পুরুবের 
দ্বারা নহে। এই ভ্রন হইতে পরিত্রাণ লাঁভই প্রকৃতি এবং তাহার কার্য 
হইতে পুরুষের মুক্তি নাভের প্রথম মোপান। 

রে অবশ অনেক জিনিষ রহিয়াছে সাংখ্য যাহা আঁদৌ ব্যাখ্যা 
করে নাই অথথ সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করে নাই। কিন্ত, আমর! 
যি স্থ্টিতবের এমন যুক্কিণুক্ত কোন ব্যাখ্যা চাই যাহা অবগম্বন করিয়। 
বিশ্ব প্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্ম! মু্ছি লাভ কগিতে পারে (এরূপ মুক্তিই 
প্রাচীন দর্শন শান্তদমূহের প্রধান উদ্দেস্ঠ ) তাহ! হইলে সাংখ্য যে ব্যাখ্যা 
ভিয়াছে এস আকিব বে পথ দেখাইক। দিয়াছে তাহা অন্ত কিছু হইতে 
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কম সমীচীন বলিয়। মনে হ্য় না। সাঁংখোর যেটা আমরা সহস! বুঝিয়! 
উঠিতে পারি না সেটা হইতেছে ইহার বনুপুরুষবাদ। মনে হয় এক 
পুরুষ এবং এক প্রকৃতি ধরিলেই স্য্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। 
'কস্ত সাংখ্য বস্ততত্ব যেরূপ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়। দেখিয়াছে তাহাতে 
বনুপুরুষমত না আনিলে আর উপাঁয় ছিল না। প্রথমতঃ বাস্তবিক 
আমরা দেখি যে জগতে অনেক সচেতন জীব রৃহিম্নাছে এবং প্রত্যেকেই 
জগংকে আপন আপন ধারা অনুসারে অবলোকন করে-_ অন্তর্জগৎ 
ও বহিজগৎ অন্যলোকের নিকট যেরূপ তাহার নিকট সেরূপ নহে-- 
প্রত্যেকেই জগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করে) জগতের উপর স্বতন্ত 
ভাবে কার্য্য করে। পুরুষ যদি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে 
'এই স্বাতন্ত্রা ও প্রভেদ থাকিত না-_সকালেই জগৎকে একভাবে দেখিত, 
সকলেরই নিকট অন্তজ'গৎং ও বহ্জগিৎ একই রূপে প্রতিভাত হইত। 
সকলে এক জগৎই প্রত্যক্ষ করিতেছে-_কারণ) প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
যে সকল তত্ব লইয়া অন্তগৎ ও ব[হজগৎ গঠিত সেগুলি সকলের পক্ষে 
সমান। কিন্তু জগংকে লোকে যেরূপ দেখেঃ জগৎ সন্বদ্ধে লোকের যেরূপ 
ধারণ! জগতের প্রতি লোকের যেরূপ ভাব-লোকের অন্ুসুতি ও কর্ম 
অসংখ্য রকমের । (প্যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে একজন 
সখী হইলে সকলে স্ুথী হইত, একজন ছুঃখী হইলে মলে ছুঃখী হইত, 
একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইঃ॥ যখন একপ হয় না, তখন 
বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে* তন্বসমাসবৃত্তি) এই সকল ভেদ ও বিভিন্নত। 
অবলোকনকারীর, প্রাকৃতিক কার্ধ্যাবনীর নহে, কারণ প্রক্কৃতিএক। বহু 
পুরুষ, বহু সাক্ষী বা দ্রষ্টা না মানিলে এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নত ব্যাথা 
কর] অসম্ভব । বগিতে পার! যায় বটে জীবের অহং জ্ঞানই প্রত্যেককে 


১০৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 
প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন করিতেছে কিন্তু অহংকার প্রন্কৃতির সাধারণ তত্ব 
এবং ইহ বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই! কারণ শুধু অহঙ্কার পুরুষের 
কেবল এই ভ্রমু করাইয়| দেঁয় ঘে সে গ্রন্কৃতির সহিত এক অভিন্ন। যদি 
পুরুষ একমাত্র হয় তাহ৷ হইলে মকল জীবই এক হইবে। তাহাদের 
বাহিক আকার প্রকার যতই বিভিন্ন হউক অহংজ্ঞানে সকলেই সমান 
হইবে, আত্মার দৃষ্টিতে, আত্মার বাহ্জ্ঞানে কোন প্রভের থাকিবে না। 
প্রকৃতির মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, পুরুষ যদি এক হয়, সাক্ষী যদি এক 
হয় তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে ধারপাও একরূপ হইবে। যে প্র(চীন বৈদাস্তিক 
জ্ঞান হইতে সাংখ্যের উৎপত্তি তাহা হইতে বিচুুত হওয়ায় থাটি সাংখ্য 
বহুপুরুষ স্বীকার করিতে ন্যায়তঃ (4-0810211) ) বাধ্য। এক পুরুষ 
এবং এক প্রক্কৃতির সঙ্গ হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বুঝান যাইতে পারে 
কিন্তু জগতে জীবের মধো এত প্রভেদ কিরূপে হয় তাহ! বুঝান 
যার না 1৮ | 

বহুপুরুষ স্বীকার না করাগ্ন আরও একটি বিষম বাধা মাছে। অন্ঠান্ত 
দর্শনের ন্যায় সাংখ্য দর্শনেরও উদ্দেনত মুক্তি। আমর! পুর্কেই বলিয়াছি 
যে প্রক্কৃতি পুরুষের আননোর জন্য যে সকল ক্রিয়া করিতেছে পুরুষ যখন 
তাহ হইত তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লয় তখনই মোঁক্ষ লাভ 
হয়? কিন্ত) বন্ততঃ ইহা! কথা বলিবার একট। ধারা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 
পুরু নিক্ষি্ন-_অনুমতি দেওয়। ব৷ প্রত্যাহার করা কার্ধ্য কখনও পুরুষের 
হইতে পারে না--ইহ| নিশ্চর গ্রকৃতিরই ক্রিয়।। বিবেচনা করিলেই বুঝা 
যায় দে এই অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার কর! বুদ্ধিরই ক্রিয়া। 
বুদ্ধির সাহায্যেই মন প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি প্রক্কৃতির ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ ও 
সামঞ্নস্ত বিঠার করে, বুদ্ধি অহঙ্কারের সাহায্যে দ্রষ্টাকে প্রন্কৃতির 
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প্রত্যক্ষ ও কার্ষেযর সহিত এক করিয়! দেয় । ভেদ বিচার করিতে ককিতে 
লু এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় খন সে বুঝিতে পারে যে পুরুষ ও 
প্রকৃতির একত্ব ভ্রম। শেষে বুদ্ধি পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রতেদ করে 
'ণবং বুঝিতে পারে যে জগতের সমস্ত ব্যাপারই গুণত্রয়ের সাম্যবস্থার শ্চ্যিতি 
মাত্র। তখন বুদ্ধি ( র. 01000 01601110000 £ এ স1]1) যে মিথ্যার 
অবনগ্ধন হইয়াছিল ভাহা পরিত্যাগ করে-_-তখন পুরুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং 
মন যে জাগতিক ল'লায় রস পায় তাহার সহিত পুরুষ আর নিজেকে যোগ 
করে না। পরিণাঁমফল এই হইবে যে প্রকৃতি পুরুষের ভিতর নিজকে 
প্রতিফলিত করিবার শক্তি হারাইয়! ফেলিবে ; কারণ, অহঙ্কারের ক্রিয়া 

নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বুদ্ধি উদাসীন হইয়। আৰ প্রকৃতির কার্য্যের 
অনুধতির সহায় হইবে না; কাজেই, তাহার খুত্রয় সাম্যাবস্থায় পড়িতে 
বাধ্য হইবে, জাগতিক নীলা বন্ধ হইবে, পুরুষ তাহার অচল শান্তিতে 
পুনঃ গ্রতিঠিত হইবে। কিন্তু, যদি শুধু একটি পুরুষই থাকিত এবং এইরূপে 
বুদ্ধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। উদাসীন হইয়! “ডিস্ক তাহা হইলে সমস্ত 
জগৎও শেষ হইত। আমরা দেখিতেছি যে এরূগ কিছুই হয় না। 
কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েকজন মাত্র মুক্তি লাভ করেন বা মুক্তি 
পথের পথিক হন--তাহাতে অবশিষ্টদের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, এবং 
এইরূপ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বলীলার যে শেষ হইবার কথা তাহা! দূরে থাকুক 
তাহাদের সহিত লীগ। করিতে বিশ্বপ্রকূতির এতটুকুও অস্তুবিধ! হয় লা। 
বহু স্বতন্ত্র পুরুষ ম্্রনিয়া না লইদে ইহ! ব্যাখ্যা করা যায় না বিদাত্তিক 
অদ্বৈত মতান্ুসারে ইহার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাথ্যা হইতেছে 
মায়াবদ; কিন্ত, এই মঞ্ান্থদারে সমস্তই স্বগ্-দম্ধন ও মুদি, ছুইই 
মিথ্যা, মায়ার ভ্রম, বস্ততঃ, কেহই মুক্ত হয় নাঃ কেহই বদ্ধ হয় না। ফাঁংখ্য. 


১০২ শ্রীঅরবিদ্দের গীত। 
জগংকে এইরূপে সম্পুর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়! দিতে চাঁয় না-_-তাই সাঁংখ্য 
বেদান্তের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। এখানেও আমরা দেখিতেছি 
যে সাংখ্য যেরূপ স্থষ্টিতন্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষ স্বীকার না 
করির৷ আর তাহার উপায় নাই । 

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ লইয়াই গীতার আরম্তঃ এমন কি গীত। যে 
ভাবে যোগের বর্ণন। করিয়াছে তাঁহাতে মনে হয় গীত! প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 
ইহা স্বীকার করিয়াছে। প্রকৃতিঃ তাহার তিনগুণ এবং চতুর্ব্িংশতি তত্ব 
গীত স্বীকার করিয়াছে । সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির- পুরুষ নিক্িয়, গীত! 
ইহাও মানিয়া লইয়াছে। গীতা স্বীকার করিয়াছে যে জগতে বহু চেতন 
ভীব আছে; অহঙ্কারের নাশ, বুদ্ধির ভেদ ক্রিয়া এবং প্রকৃতির গুণত্রয়ের, 
অতীত হওয়াই যে মুক্তির উপায় তাহা গীত। স্বীকার করিয়াছে । অজ্জুনকে 
প্রথম হহতেই যে দোগ অভ্যাস করিতে বল! হইয়াছে তাহা হইতেছে 
বুদ্ধিযোগ। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতর তফাৎ রহিয়াছে-_গীতার 
মতে পুরুষ এক, পুরুষ বু নহে। কারণ গীত| বে লিখিয়াছে 
আত্মা মুক্ত, চেতন, অচলঃ সনাতন, অক্ষর__তাহা শুধু একটি কথা ছাড়। 
সাংখ্যের সনাতন, নিষ্রিয়, অচগ, অক্ষর পুরুষের নৈদাস্তিক বর্ণন1! 
কিন্তু, সর্বশ্রেষ্ঠ তফাৎ এই যে পটু বছু নহে, পুরুষ এক । সাংখ্য বন্ছ 
পুরুষ স্বীকার করিয়া যে সকল সমন্তার সমাধান করিয়াছে-_ইহাতে 
আবার সেই সকল সমন্তা উঠে এবং তাহাদের সার একট! সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
সমাধান প্রয়োজন হয়। গীত। বৈদান্তিক সাংখ্যের সহিত বৈদাস্তিক 
যৌগ মিলাইয়৷ সে সমাধান করিয়াছে ' 

পুরুষ সম্বন্ধে ধারণাতেই প্রথম নৃতনত্ব। পুরুষের সুখের জনক 
প্রক্কৃতি কার্য করে; কিন্ত, এই স্ব নির্ধারিত হয় কেমন করিফ৷? 
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খাটি সাংখ্যের মতে নিক্ষিয় সাক্ষীর উদাসীন অন্থমতির রাই ইহ। 
নিদ্ধারিত হয়। সাক্ষী উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার ও বুদ্ধির ক্রি্নায় 
নায় দেয়, আবার সেইরূপ উদ্রাসীন ভাবেই অঙ্কন হইতে বুদ্ধির 
গ্রত্যাহারেও সায় দেয়। সে দেখে, অনুমতি দেয় এবং প্রতিফলনের 
স্বারা প্রক্কাতির কার্য ধরিয়া গাকে--সাক্ষী,. মনুমস্তা) ভর্তী কিন্ত 
মার অধিক কিছু নহে। কিন্তু, গাঁতার পুরুৰ প্ররুতির অধিপতিও 
বটে--সে ঈশ্বর। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির ক্রিয়া হইলেও ইচ্ছার 
উৎপত্তি ও শক্তি চেতন আম্মা হইতেই-তিনই প্রকৃতির 
গ্রভু। ইচ্ছার বুদ্ধির কার্ধ্য প্রক্কৃতির হইলেও-_পুক্লষই এই বুদ্ধির 
উৎপত্তিস্থান__পুরুষই সক্রিয় ভাবে এই বুদ্ধির আনদোক জোগায় দেন। 
তান শুধু সাক্ষী নহেন, তিশি জ্ঞাতা ও ঈশ্বর_তিনি জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তির অধিপত্তি। তিনিই প্রকৃতির ক্রিয়ার রম কারণ, প্রক্কৃতির 
কাঁধ্য হইতে সংহরণেরও তিনি চরম কারণ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ 
অনুসারে পুরুব এবং প্রকৃতি ছুই বিভিন্ন_উভয়ের সংখোগে এই জগৎ 
উদ্ভুত হইয়াছে, গীতার সমন্বয়কারী" সাংখ্য অনুসারে পুরন তাহার 
প্রকৃতির সহায়ে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন । এখন আমরা স্পষ্ট 
বুঝিলাম যে গীত প্রাচীন সাংখ্যের সন্ধীর্ণতা হইতে কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছে । 

কিন্তু, তাহা হইলে গীতা যে অক্ষর, অচল চিরমুক্ত এক 'আত্মার কথ। 
বলিয়াছে সে সম্বন্ধেকি? সে আত্মা অবিকাঁর্ধা, অজ, অবাক, ব্রহ্ষৎ_ 
অথচ তিনিই এই সকল ব্যাপিম়া। আছেন) যেন সর্বমিদং ততম্‌। তাহ। 
হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহার সন্বার মধ্যেই ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে; তিনি 
অচল হইলেও তিনিই মস্ত কর্ম ও গঠির কারণ ও অবীশ্বর । কিন্তু, 
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ইহা! কেমন করি হয়? জগতে যে বন্থ জীব রহিয়াছে তাহাঁরই বাকি ? 
তাহাদিগকে ত ঈশ্বর বলিয়। মনে হয় না__-বরং বিশেষ ভাবে তাহারা 
ঈশ্বর নয়) অনীশ, কারণ, তাহারা গুণত্রয়ের অধীন, অংস্কারের, 
ভ্রমের অধীন ! গীতা বে বলিতেছে তাঁহারা সকলেই এক আত্মা, তাহ! 
হইলে এই বন্ধন, এই অধীনত! ও ভ্রম কেমন করিয়। আসিল-_পুরুষকে 
সম্পূর্ণভাবে নিক্রিয় ও উদাসীন না বলিলে কেমন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা 
হইতে পারে? আর এই বন্ুত্ই বা কোঁথা হইতে? এক শরীর ও 
মনের ভিতর এক আত্মা মুক্তিলাগ করিতেছে অথচ দেই এক আত্মাই 
অন্য শরীর মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতেছে না; নিজেকে বদ্ধ বলিয়া 
ভ্রম করিতেছে ইহাই বা কেমন করিয়া! হয়? এই সকল প্রশ্জের একট! 
উত্তর ন1 দিলে চলে না। 

গীতা পরে পুকুন 'ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিশ্লেমণ করিয়। এই সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে, তবে দেখানে এমন সব নৃতন তথ্যের 
অবতারণা করা হইয়াছে যাহা নৈদান্তিক ঘোগের অন্ততূক্তি__ প্রচলিত 

ংখোর সহিত তাহাদের কোঁন' সম্পর্ক নাই। গীতা তিনটি পুরুষের 
কথা অথবা পুরুষের তিনটি অবস্থার কথা বপিয়াছে। উপনিষদ সাংখ্যতত 
বর্ণনা কারবার সময় কোথাও কোথাও কেবল ছুইটি পুরুষের কথ। 
বলিয়াছে বপিয়। মনে হয়। উপমিবদের এক শ্লোকে আছ্ে-এক 
ব্রিবর্ণের অজা আছে, ব্রিগুণম্্রী স্ত্ীপন্থী প্রকৃতি; ইহা সচল মরেই হৃষ্টি 
করিতেছে; দুইটি অন্ধ পুরুন আছ্ছে, ইহাদের মধ্যে একজন গ্রক্কৃতিকে 
ধরিয়৷ ভোগ করিতেছে, আর একজন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া 
লইয়! ছাঁড়িয়। দিয়াছে । আঁর এক শ্রোঁকে তাহাদিগকে এক বৃক্ষোপরি 
দুইটি পক্ষী বলিয়া বর্ণনা কর .হইদ়াছে, উভয়ে একত্র বন্ধ চিরসঙ্গী : 
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তাহাদের মধ্যে একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছে-- প্রক্কৃতিস্থ পুরুব প্রকৃতির 
লীল| উপভোগ করিতেছে ; অপরটি খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে 
দেখিতেছে-_সে নীরব দ্রষ্টা, ভোগের মধ্যে পিপ্ত নহে। প্রথমটা যখন 
দ্বিতীয়টিকে দেখে এবং বুঝিতে পারে যে সকল মহত্ব তাঁহারই তখন সে 
ছুঃথ হইতে মুক্ত হয়। উক্ত ছুইটি শ্লোকের উদ্দেশ্টয বিভিন্ন, কিন্তু, ইহাদের 
মধ্যে একটি সাধারণ অর্থ নিহিত রহিয়াছে। দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি 
চিরকাল নীরব, মুক্ত আম্মা অথব। পুরুধ যাহার দারা এই সমগ্র জগং 
ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে--তিনি তৎকর্তৃক: ব্যাপ্ত এই জগংকে দেখিতেছেন 
কিন্তু, তাহাঁতে লিপ্ত হইতেছে না; অপরটি প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ পুরুষ : 
প্রথম শ্লোকটি হইতে বুঝা যাঁয় যে ছুইটি পুরুষই এক-_একই চেতন 
জীবের ছুইটি ভিন্ন অবস্থা-_বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা__কারণ, গ্লেরকোক্ত 
অজ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নামিন্লা তাহাঁকে উপভোগ করিয়'ছেন এবং 
তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি হইতে যাহ! 
বুঝা যায়_- প্রথম স্লোকে তাহা পাঁওয়। বায় না; দ্বিতীয় শ্লৌকটি বুঝায় 
যেএকই আত্মার উচ্চ ও নীচ ছুই অবস্থা--উচ্চ অবস্থায় ইহ! চিরকাল 
মুক্ত নিষ্রিয়। সিপিপ্ত ;_ কিন্ত, পনয় অবস্থায় ইস! প্রকৃতির মধ্যে বু 
জীবরূপে অবতীর্ণ হর এবং বিশেষ বিশেষ জীবে গ্রকুতির লীলায় বিরক্ত 
হইয়৷ সেই উচ্চ অবস্থায় ফিরিয়া যাঁয়। একই সচেতন আত্মার এইরূপ 
দ্বৈত অবস্থা কল্পনা করিলে সমাঁধাঁনের একটা পথ হয় বটে কিস্ত এক কি: 
করিয়। বন্ধ হয় তাহা বুঝ] যাঁর না। 

উপন্যিদ্দের অন্যান্ত গ্লোকের মশ্ব গ্রহণ করিয়া গীচ এই ছুইটির 
উপর আর একটি যোগ করিয়াছে--তাহ! হইতেছে পুরুবো ত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরুষ-_নিখিল বিশ্ব তাঁহারই মহিমা । তাহ! হইলে তিনটি হইল-_ক্ষরচ 


9  শ্রীমরহিন্দের গীত! 


অগ্গর, উত্তম। ক্ষর হইতেছে মচল, পরিণামী--ক্ষর স্বভাব (শ্ব্রহ্ধ, 
ভাব-উৎপত্তি) ত্রহ্মই অংশরূপে যে জীব হন তাঁহাকেই শ্বতাব বলে )-- 
আত্মার সেই বহুতৃত, বহু জীবরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর-বল! 
হইয়াছে। এই পুরুষ বহু, এখানে পুরুষ ভগবাঁনের বছরূপ। এই পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে-_-ইহা প্রক্কৃতিস্থ পুরুষ। অক্ষর হইতেছে অচল, 
অপরিণামী_নীরব নিঙ্রিয় পুরুষ-_ইহা ভগবানের একরপ, প্রক্কৃতির 
সাক্ষী কিন্তু, ইহা প্রকৃতির কার্ষেয বন্ধ নে) ইহ! নিক্ষেণ পুকুষ-প্রকৃতি 
এবং তাহার কার্য্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর) পরমব্রদ্ধ পরম- 
পুরুষই উত্তম__উল্লিথিত পরিণামী বহুত্ব এবং অপরিণামী একত্ব এই ছুইই 
উভ্ভমের। তাহার প্ররুতির, তাহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাহার 
ইচ্ছ! ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন) আবার 
মারও মহান্‌ নীরবতা! ও অচলতার দ্বারা তিনি * নিজেকে স্বতন্ত্র, শিলিপ্ত 
রাখিয়াছেন; তথাপি ঠিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্্তা' এবং 
প্রকৃতিতে লিগ্ততা এই দুইয়ের উপরে । পুরুযোত্বম সম্বন্ধে এইরূপ 
ধারণ! উপনিষদে প্রায়ই সুচিত হহলেও-_গীতাতেই ইহ! প্রথমে স্পষ্টভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধন্ম চিন্তার উপর এই ধারণ 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বে সর্ধোত্ধম ভক্তিযোগ অধৈতবাদের 
কঠিন নিগড় ছাড়াইয়! যাইতে চাঁয় ইভাই ( অর্থাৎ পুরুযোত্তম সম্বন্ধে এই 
রূপ ধারণাই) তাহার ভিত্বি। ভঞ্তিরসাত্মক পুরাঁণসমূহের রি এই 
পুরুযোভমবাদ নিহিত রহিয়াছে । 

* পুরুষঃ..'অক্ষরাৎ'*.পরাৎপয়ঃ_য্দিও অক্ষর পরম পৃরুষ তথাপি 
তাহা অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেঃ উপনিষদে এইরূপ কথিত 
£হইয়াছে। 
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গীত! শুরু সাংখ্যকত প্রকৃতির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ খাঁকতে সন্তুষ্ট নহে-_ 
কারণ এই বিশ্লেষণে অহঙ্কারের স্থান আছে বটে কিন্তু বহু_ (179016019), 
পুরুষের স্থান নাই। সাংখ্যে বহু পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্, প্রকৃতির 
অন্তর্থত নহে। গীতা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলে যে ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির 
দ্বারা জীব হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন করিয়! হইতে পারে? বিশ্ব 
প্রকৃতির মধ্যে ত মোট চতুধিংশতিটি তত্ব রহিয়াছে? গীতায় ভগবান 
যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহাঁর সাঁরমন্্ন এই--"হা, সাংখা যেরূপ বর্ণন! 
করিয়াছে ব্রিগুণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্ত (81:৩1) কার্যাবলী ঠিকই 
সেইরূপ বটে; সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নি্ণ করিয়াছে তাহাও 
ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্যত; এই সাংখ্যজ্ঞানের 
বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা শুধু নিয় অপরা প্রক্কৃতি-_ইহ| 
ব্রিগুণময়ী, অচেতন, দৃশ্ত । ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রক্কৃতি আছে__ইহা পরা, 
চেতন, দৈবী প্রকৃতি এবং এই পরা প্রক্কৃতিই জীব (17701511001 
১৩৪1) হইয়াছে। নিম় প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহং ভাবে প্রতিভাত, 
উচ্চ প্ররুতিতে তিনি এক পুরুব। অন্য কথায় বহুত্ব সেই একেরই 
আধ্যাত্মিক, প্রকৃতির অন্তর্গত। আমিই এই জীবাস্মাঃ স্থষ্টাতে ইভা 
আমার আঁংশিক প্রকাশ, মমৈবাংশ-_আমার সমস্ত শক্তি ইহাতে 
আছে। ইহ! উপত্রষ্টা, অনুমস্তা) ভর্তা, ভ্ঞাতা, ঈশ্বর । ইহা! নিষ্ন প্রক্কৃতিতে 
অবতীর্ণ হইয়। নিজেকে কর্মের দ্বার! বদ্ধ মনে করে এবং এইকপে নিয়স্তরের 
জীবন উপভোগ করে। ইহা! প্রত্যাবৃন্ত হইতে পায়ে এবং নিজেকে সমস্ত 
কর্ম হইতে মুক্ত নিক্রি্ পুরুষ বিয়া জানিতে পারে। ইহা গুপত্রয়ের 
উপর উঠ্িতে পারে এবং কর্মের বন্ধন হুইতে মুক্ত হইয়াও ইহার কর 
-খাঁকিতে পারে__ আমিও এইরূপই করিয়! থাকি। ইহা! পুরুযোত্তমকে 


১০৮ শ্রীঅরবিদ্দের গীতা 
ভক্তি করিয়া এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়া তাহার দৈবী প্রকৃতি উপভোগ 
করিতে পারে । 
ইহাই গীতার বিশ্লেষণ। ইহা! শুধু বাহিক বিশ্বলীলায় সীমান্ত নহে, 
ইহা বিজ্ঞানময়ী গ্রন্কৃতির (30196:0017501083 12819) উত্তম রহস্তের 
ভিতর প্রবেশ করিয়া বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ--ন্ঞান) কর্ম, ভক্তি এই 
তিনের সনন্বয়ে ভিত্বি স্থাপন করিয়াছে । শুধু খাঁটি সাংখ্যের মতে কর্ণ 
ও মোক্ষ পরম্পর বিরোধী এবং ইহাদের যোগ অসম্ভব । খাঁটি অদ্বৈতবাঁদ 
অনুসারে বরাবর যোগের অঙ্গরূপে কর্ম থাকিতে পারে ন৷ এবং পূর্ণ জ্ঞান, 
মোক্ষ ও মিলনের পর ভক্তি থাঁকিতে গারে না। গীতার সাংখ্যজান 
এবং গীতার যোগপ্রণ।লী এই সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়াছে । 
সাধারণের ধারণ! এই যে সাংখ্যদের ও যোগীদের প্রণাঁপীঘয় বিভিন্ন, 

এমন কি পরম্পর বিরোধী । ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের কাঠামোর 
মধ্যে এই ছুই দৃশ্ততঃ বিরোধী প্রণাঁপী বা নিষ্ঠার সমন্বয় করাই গীতার 
প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । সাংখ্যকেই আরম্ত ও ভিত্তি কর! হইয়াছে; 
কিন্তু গ্রথম হইতেই ইহা! যৌগের ভাঁবে অনুপ্রাণিত এবং ক্রমশঃ যোগের 
ভাব ও প্রণান্গীর উপরই অধিক বেশক -দেওয়া হইয়াছে । তৎকালে 
লোকের মনে এই ছুই প্রণাঁলীর মধ্যে কার্যতঃ যে প্রভেদ ছিল তাহা 
এই-_সাংখ্যের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধিষোগের গথ ) যোগের পথ কম্মের 
পথ, কর্মানুগামী বুদ্ধির রূপান্তরের পথ। এই গ্রভেদ হইতেই আর 
একটি দ্বিতীয় গ্রভেদ আঁপন। হইতে আইসে-_সাঁংথা লোককে সম্পুর্ণ 
নিক্রিয়তা ও কর্মত্যাগের দিকে, সঙ্নটাসের দিকে লইয়া! যাঁয়; যোগের 
মতে ভিতরে বাঁদন! পরিত্যাগ করিষ্জে হইবে, কম্মের আভ্যন্তরীন তত্বের 
শোধন করিতে হইবে-_কর্মাকে ঈশ্বরাভিুথী করিতে হইবে-_দেরদীবন 


টি 
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লাভ ও মুক্তিলাভকেই কর্মের উদ্দেশ্য করিতে হইবে-_তাহা হইলেই 
বোগের মতে যথেষ্ট হইবে । অথচ, ছুই প্রণান্ীরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক-_ 
পুনর্জন্ম ও সংসার অতিক্রম কর! এবং জীবাত্মার সহিত পরমের মিলন । 
অন্ততঃ পক্ষে গীতা এইব্নপ প্রভেদই বুবাইয়াছে। 
এই দ্বিবিধ বিরোধী নিষ্ঠার সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতে 

অর্জুনের কষ্ট হইবার কারণ এই বে তৎকাঁলে সাধারণতঃ এই হুইটির মধ্যে 
বিশেষ তকাৎ করা হইত। ভগবান কর্ম ও বুদ্ধিযোগের সমন্বয় লইয়াই 
আরন্ত করিলেন। তিনি বলিলেন. যে বুদ্ধিষোগ অপেক্ষা কেবল কর্ণ অতান্ত. 
অপকৃ্--দুরেণহৃবরংকর্ম। বুদ্ধিবোগ ও জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সাধারণ 
মনোভাব এবং বাসন] হইতে যুক্ত করিয়া সকল বাসনাশূন্য ত্রা্দীস্থিতির 
পবিভ্রতা ও সমত্বের মধ্যে প্রতিঠিত :করিতে হইবে--তবেই কর্ণ গ্রাহ্‌ 
হইবে। কর্ম মুক্তির উপায়, তবে সে কর্ণ এরূপ জ্ঞানের দ্বার! শুদ্ধ 
হওয়া চাই। অজ্জ্বন তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। 
ভগবাঁন বৈদাস্তিক দাংখ্যের উপযোগী তত্বসমূহের ভীপর বিশেষ ঝোঁক 
দিতে লাঁগিলেন-_ইন্দ্রিয়জয়, মনোঁগত সর্ধবিধ বিষল্সাভিলাষ পরিতাগ 
করিয়। আত্মারাম হইয়া, নীচ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়। উচ্চ 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়।৷ এই সকল কথাই বিশেষভাবে বলিভে লাঁগিলেন-_ 
বৌগের কথা অতি সামানাভাবেই বলিলেন। তাই অঞ্জুনের বিষম সংশয় 
উপস্থিত হইল এবং তিনি পিজ্ঞাসা! করিলেন__ 

_জ্]ায়সী চেৎ কর্মণন্তে মত। বুৰ্ধিজনার্দিন। 

তং কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযো্য়সি কেশব || 

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়মীব মে 

তদেকং বদ পিশ্চিত্য ঘেন শ্রেয়োহমাপ্র,য়াম্‌ ৩1১২ 


১১৩ শ্রীঅরবিগের গীত। 


-_-হে জনার্দন। হে কেশব, যদি কর্ম অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার 
অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? কখনও 
কন্ম প্রশংসা! কখনও জ্ঞান প্রশংস। এইরূপ বিমিশ্র বাঁকে) আমার বুদ্ধিকে 
কেন মোহিত করিতেছ; এই ছুইটীর যেটি ভাল তাহ! নিশ্চয় করিয়! 
বল, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি। 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন যে জ্ঞান ও সঙ্নযাঁ সাংখ্যের পথ, কন্ম যোগের' 
পথ। 

লোকেইন্িন ছ্বিবিধ! নিষ্ঠ! পুর! প্রোস্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্দযোগেন যোগিনাম্‌ ||৩৩ 

কিন্তু, কর্মযোগের সাধন ব্যতীত প্রক্কৃত সন্ন্যাস অসম্ভব--ভগবানের 
উদ্দেস্তে যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে হইবে, জাঁভাঙ্লাভ জয়পরাজয় সমান জ্ঞান 
করিয়া ফলাকাছা? শৃন্ত হইয়। কর্ম করিতে হইবে, প্রক্কৃতিই কণ্্ম করিতেছে 
আত্ম কিছুই করিতেছে নাঃ ইহা৷ উপলক্ষি করিতে হইবে__তাহা না! হইলে 
প্রকৃত সন্ন]াস সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পরক্ষণেই ভগবান বলিলেন যে__ 
জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেই সমন্ত কর্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞানরূপ আগ্ন সমুদয় 
কম্নকে তন্মীভূত করিয়া! থাকে ; অত এব, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছেন যোগের দ্বারাই তাহার কর্ম সংন্যত্ত হয় এবং এতাদৃশ আত্মবান্‌ 
ব্যক্তিকে কণ্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে ন1। 

যোগ সংন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম। 

আত্মবস্তং ন কষ্মানি নিবরদ্ভি ধনঞ্জয় ॥81৪২ 
আবার অজ্জুনের গোলমাল জাঁগিল। বাঁদনাহীন কর্ম হইতেছে যৌগের 
মূল কথ! ; এবং কর্ণান্্যাদ বা ত্যাগ হইতেছে সাংখ্যের মূল কথা। এই 
ছুইটিকেই পাশাপাশি রাখা হইয়াছে যেন তাহার একই সাধনার অঙ্গ, 
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কিন্তু, উভয়ের মধ্যে কোন সাঁমঞ্জস্ত বুঝিতে পার! যাইতেছে না । ভগবান 
ইত্তিপুর্ব্বে যে সামঞ্রন্ত করিয়াছেন তাহা! এই যে বাহক কর্ধশুন্তার 
মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কর্ম চলিতেছে; আবার আত্মা যেখানে নিজকে 
কন্মী ভাবার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল কর্ম যজ্ঞেম্বরে অর্পণ করে' 
সেখানে বাহক কর্মমপরায়ণাতেও প্ররুত নৈক্ষম্ম্য দেখিতে হইবে। 
কিন্তু অর্জনের কম্প্রবণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এই স্থব্র গ্রভেদ বুঝিতে পারিল 
না, এই হেয়ালখর মত কথার মন্ম গ্রহণ করিতে পারিল না--তাই তিনি 
আবার জিজ্ঞাস করিলেন-- 

সংন্যাসং কন্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। টি 

যচ্ছে ॥় এতয়োরেকা তে ক্রহি সুনিশ্চিতম্‌ |৫1১ 

“হে কৃষ্ণ, কর্ম সকলের স্মন্যাস উপদেশ দিয়া আবার কন্মযোগ 
উপদেশ দিতেছ ? :এতহ্ভয়ের মধ্যে যাহ! আমার পক্ষে শ্রেয়; নিশ্চয় 
করিয়। সেই একটি উপদেশ দাও ।” 
ভগবান ইহার যে উত্তর দিলেন তাহ? বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ 

তাহাতে প্রভেদটি খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখান হইয়াছে এবং উভয়ের সম্পূর্ণ 
সামন্ত সাধিত না হইলেও, কোন পথে সামগ্রস্ত হইবে তাহাও দেখান: 
হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন-_ 

সংন্যাসং কম্মুযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ! 

তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগে! বিশিস্ক্তে 1৫২ 

জ্েেয়ঃ স নিত্য সংশ্্যাসী যে। ন দ্বেষ্টি না বাঁজ্ষতি। 

নিদ্ববন্দে। হি মহ'বাহে। স্খং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৫1৩ 

সাংখ্যযোগো পৃথগ, বালাঁঃ প্রবদস্তি ন পত্ডিতাঃ। 

একমপাাস্থিতঃ সম্য গুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥৫19 


৯১২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


যৎসাংখ্যৈঃ গ্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ গশ্ঠাতি স পশ্ঠতি 1৫1৫ 

প্সম্যাস ( কন্দুত্যাগ ) ও কর্মুযোগ ( কম্ধাইষ্ঠান ) উভয়েই মোক্ষপ্রদ ; 
কিস্তু' এতছুভয়ের. মধ্যে কর্ধসয়্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ উৎক্ষ্টতর। ধিনি 
দ্বেষ করেন না ব৷ আকাজ্ষা! করেন না| গাহাকে নিত্য সনন্যাী ( কর্মানুষ্ঠান 
কালেও সন্ন্যাসী ) জানিও । যেহেতু রাঁগবেষাদি-দন্শূস্ত ব্যক্তি অনায়াসে 
সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও যোৌগকে 
পৃথক বলে জ্ঞানীর! বলেন না; সম্যকরূপে একটির অনুষ্ঠান করিলে 
উভয়েরই ফল পাওয়া যাঁয়* কারণ, সম্যকভাবে পাঁলন করিলে প্রত্যেকটির 
ভিতরেই অপরটি অঙ্গভাবে রহিয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্গ্যাসিগণ যে স্থান 
লাভ করেন, বোগিগণও তাহাহ প্রাপ্ত হন; যিনি সাঁখ্য ও যোগকে এক 
নেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন। কিন্তু, কন্্রযোগ ব্যতীত সন্ন্যালাভ 
কষ্টকর; ষোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ত্রন্ষকে প্রাপ্ত হন; তাহার আত্ম! 
সর্বভূতের (অর্থাৎ সংসারে বাহ কিছু হইয়াছে তাহার ) আত্মা হয়) এবং 
ঈিদৃশ ব্যক্তি কর্ম করিয়াও কন্ম্বব্ধ হন ন1।” তিনি জানেন যে কর্ণ সকল 
ক্কীহার নহে, প্ররতির এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি মুক্ত হন? তিনি 
কর্ম সন্্যাস করিয়াছেন, কোন কর্ণ করেন না, যদিও তাহার ভিতর দিয়া 
কণ্ম হয়। তিনি ব্রম্মভৃত--ত্রহ্ধ হন, তিনি দেখেন যে সেই এক স্বয়্ত 
বস্তই সর্বভূত হইয়াছেন এবং তিনিও তাহাদের মত একজন হইয়াছেন। 
তিন বুঝেন যে তাহাদের সকলের কার্য ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির ভিতর দিয়া 
বি প্রক্তিরই কার্ধয এবং তীহাক্সও কর্মাপকল সেই বিশ্বক্রিয়ার 
' অংশমাত্র। রঃ 
ইহাই গীতাশিক্ষার সব নহে; কাক়্ণ এ পর্যান্ত শুধু অক্ষর পুরুষ,” 


অষ্টম অধ্যায় ১১৩ 


অক্ষর ব্রন্দের কথা এবং প্রকৃতির কথা হইয়াছে ;) বলা হইয়াছে যে এই 
দুই হইতেই জগৎ। কিন্তু, এপর্যযস্ত ঈশ্বরের কথা, পুরুষোত্মের কথ৷ 
ভাল স্পষ্ট করিয়া বল! হয় নাই । এ পর্য্যন্ত শুধু জ্ঞান ও কর্ণের সমন্বয়ই 
কর! হইয়াছে কিন্তু, সামান্ত সক্কেত ভিন্ন ভক্তির কথা৷ আরম্ভ কর! হয় 
নাই। ভক্তিই পরম তত এবং পরবর্তী ভাগে ভক্তিই গীতার মধ্যে বিশেষ 
স্থান অধিকাঁর করিয়াছে । এ পর্য্যন্ত শুধু এক নিক্ষিয় পুরুষ এবং নিযতর 
প্রকৃতির কথাই বল! হইয়াছে, এখনও তিন পুরুষ এবং ছুই প্রকৃতির প্রতেদ 
করা৷ হয় নাই। সত্য বোঁধ যে ঈশ্বরের কথ। বা হইয়াছে-_কিস্তু আত্ম! 
ও প্রকৃতির সহিত তাহার স্পষ্ট করিয়া দেওয়। হয় নাই। এই সকল অতি 
প্রয়োজনীয় তত্বের সম্যক অবতাঁরণ| না করিয়া! যতদুর সমন্বয় করা যায় 
গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শুধু ততদূরই করা হইয়াছে। যখন অতঃপর এই 
সকল তত্বের অবতারণা করা হইবে তখন এই প্রাথমিক সমন্বরগুলিকে 
উঠাইয়া না দিলেও অনেক সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত করিতেই 


হইবে। 


নবম অধ্যায় 
সাখ্য, যোগ ও বেদান্ত । 


কৃষ্ণ বপিলেন যে মোঁক্ষপরতা দ্বিবিধ-_সাঁখ্যদিগের জ্ঞানযোগ দ্বার: 
এবং যোগিদিগের কর্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা (মোক্ষপরত। ) হয়। এই যে 
সাংখ্যের সহিত জ্ঞানযোগকে এবং যৌগের সহিত বর্শমার্কে এক কর! 
হইল ইহা বড় মজার জিনিষ। কারণ ইহা হইতে বেশ বুঝা ষাঁয় থে 
তংকালে যে দার্শনিক ধারণা ও চিস্তা সকল প্রচলিত দ্বিল এখন 
তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে । বেদীন্ত মতের ক্রমবিকাশই * 
এই পরিবর্তনের কারণ | গীত! রচনাঁর পর হইতেই এই বৈদাস্তিক প্রভাব 
আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং গীতা রচনার পর মোক্ষলাভের 
অন্ঠান্ত বৈদিক ব্যবহারিক প্রণালী এক রকম উঠিয়া যায়। গীতার ভাঁষ! 
হইতে বুঝ! যায় যে তৎকালে যাহারা জ্ঞানমার্ন অবলম্বন করিতেন .তাহারা 
সাধারণতঃ * সাংখ্যপ্রণালীই গ্রহণ করিতেন। পরবর্তীকালে বৌদ্বধর্থ 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞান প্রণালীর প্রভাব 
নিশ্চয় খর্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের স্তাঁয়ই অনীশ্বরবাঁদী ও বহুবাদী 
বৌন্মমত বিশ্বশক্তির কার্ধ্যাবলীর অনিত্যতাঁর উপর ঝৌঁক দিয়াছিল! 
কিন্তু, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্কিকে প্রকৃতি না বলিয়া কর্ম বল! হইয়াছে, 
কারণ বৌদ্ধের! বেদাস্তের ব্রপ্ধ বা সাংখ্যের নিক্ছিয় পুরুষ স্বীকার করে না; 
তাহাদের মতে বুদ্ধি যখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যতা বুঝিতে পাঁরে তখনই 
মৃক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল 


নবম অধায় ১১৪ 


তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনগ্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর বর্তৃচ 
প্রচারিত বেদাস্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল । শক্কর বৌদ্ধদের অনিতাতার 
স্থানে বেদান্তনুমোদিত ভ্রম, মায়ার গ্রাতিষ্ঠা করিলেনঃ এবং বৌদ্ধদের 
শূন্তবাদ, নির্বাণবাদের স্থানে অনির্দোস্ত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা ফরিলেন। এই 
সকল দার্শনিক তত্বের (ব্রহ্ম, মায়া, মোক্ষ) উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্কর 
যে সাধন প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন, সংসার মিথ্যা বলিয়। সংসার ত্যাগের 
ষে উপদেশ দিয়াছেন বর্তমানে আমর! জ্ঞানযোগ বলিতে সাধারণতঃ 
সেইটাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু, যখন গীত রচিত হয় তখনও মায়াবা? 
বেদাস্তদর্শনের মুল কথ। বলিয়! গণ্য হয় নাই এবং পরবর্তী কালে শঙ্কর 
এই মায়াবাদকে যেরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করিয়৷ তুলিয়াছিলেন গীত! 
রচনার সময় মায়! শবের অর্থ সেরূপ স্পষ্ট ব! সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কারণঃ 
গীতাতে মায়ার কথা খুব অল্পই আছে কিন্তু প্রকৃতির কথ! অনেক আছে। 
মায়। শব্দ প্রর্কৃতি শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে বরং প্রকৃতির ৰে 
নিয়াবস্থা--অপর! ব্রিগুণাত্মিকা প্রক্কৃতিকেই নায়া বল! হুইয়াছে__ব্ৈগুণ্য- 
ময়ী মায়া। গীতার মতে ভ্রমাত্বিকা মায়। নহে, প্ররুতিই এই বিশ্ব 
সথষ্টি করিয়াছে। 

তবে, দার্শনিক তন সম্বন্ধে ঠিক প্রভেদ যাহাই থাকুক, গড়া সাংখ্য 
ও যোগের মধ্যে কার্যযতঃ যেবপ প্রভেদ করিয়াছে বর্তমানের বৈদাস্তিক 
জ্ঞানযোগ এবং বৈদাস্তিক কর্মযোগ এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ 
এবং কার্য্যতঃ এই প্রভেদের ফলও একই রকম। বৈদাপ্তিক জ্রানযোগের 
্কায় সাংখ্যও বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইত। বিচাক্স বুদ্ধির 
তাবেরই অধীন এবং অন্তান্ত গাবের সহিত মিশ্রিত । 


১১৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত 

সাহায্যে আত্মার শ্বরূপন্তান এবং জগত মিথ্য! জ্ঞান বেমন বেদাস্তের প্রণালী 
তেমনই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুরুব-প্রক্কাতি-বিবেক, পুরুষ প্রককতিভেদের 
সম্যক জ্ঞান সাংখ্যেরও প্রণালী ॥ সাংখ্য যেমন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে 
বুঝিতে চাহিত যে আদক্তি ও অহঙ্কার বশে প্রকৃতির কার্য্যাবনী পুরুষের 
উপর আরোপিত হয় বেদান্তও তেমনই বুদ্ধির সহোধ্যে বুঝিতে চায় যে 
মানসিক ভ্রম হইতে উত্থিত অহঙ্কার ও আসক্তির বশে জাগতিক আভাষ 
ব্রদ্মের উপর আরোপিত হয় । বৈদান্তিক প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন 
নিজের সত্য সনাতন একক্রন্স স্বরূপে কিরিয়। আসে তখন মায়ার শেষ 
হয়, বিশ্বলীল। লোপ পায়; সাংখ্য প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন তাহার 
নিক্ষিয় পুরুষ শ্বরূপ সত্য সনাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন গুণ:সকলের 
ক্রি শাস্ত হয়, বিশ্বক্রিয়! বন্ধ হয়। মায়াবাদীদের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, 
নিক্রিয়--সাংখ্যদের পুরুষ তদ্রপ। অতএব, উভয়ের মতেই সংসার 
ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ন্যাসীর জীবন যাপন ভিন্ন মোক্ষলাভের আর 
অন্ত উপায় নাই। কিন্তু, গীতার যোগ এবং বৈদাস্তিক কম্মযোগ উভয় 
মতানুসারেই কণ্ম শুধু মোক্ষের সহায় নহে--কর্টের দ্বারা মোক্ষলীভ 
হইতে পারে; এবং এই কথারই ঘুক্কিযুক্ততা গীতা জোরের সহিত পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছে। ছ্র্ভাগ্যের বিধয় বৌন্ধধর্থের » প্রবল বন্যার গীতার এই 

* আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া- 

ছিল বলিয়া মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্থগ্রস্থের 
মপ্যে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধধন্ম প্রথমতঃ জ্ঞানী কর্ঘহীন শাম সাধু- 
সন্স্যাীরই ধর্ম ছিল ; ক্রমে যে উহ ধ্যানযুক্ত ভক্তি এবং জীবসেবা ও দয়ার 
ধর্ম হইয়া এসিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে-বোধ হয় গীতার 
প্রভাবেই বৌদ্ধবন্ধের সেই পরিবর্তন হইয়াছিল 


লবম অধ্যায় ১১৭ 


শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান পাঁয় নাই। পরে কঠোর মায়াবাদের তী'ব্রতায় 
এবং সংসারত্যাগী সাধুংসক্যান্রীদের তাবাবেগে গীতার এই কর্মশিক্ষা লোপ 
পাইয়াছিল। কেবল এতদিন পরে সেই শিক্ষা এখন ভারতবাসীর মনের 
উপর প্রক্কৃত কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে আরস্ত করিয়াছে। ত্যাগ 
চাইইঃ কিন্তু ভিতরে বাসন! ও অহঙ্কার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । এই ত্যাগ 
ব্যতীত বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ মিথ্যাচার এবং ব্যর্থ । এই ত্যাগ যেখানে 
আছে সেখানে বাহক কর্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই) তবে তাহ। 
নিষিদ্ধও নহে। জ্ঞান চাইইঃ মুক্তির জন্ত ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর 
কিছুই নাই, তবে জ্ঞানের সহিত কর্মেরও প্রয়োজন আছে; কর্ধ ও 
জ্ঞানের মিলনের দ্বারা আত্মা শুধু কর্খশূন্ত শান্তির অবস্থায় লহে, তীষণ 
কর্ম কোলাহলের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ্রা্ীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে 
পারে। ভক্তি সর্বক্োভাবে প্রয়োজনীয়) কিন্তু, ভক্তির সহিত কর্ও 
প্রয়োজনীয়) জ্ঞান) ভন্তি ও কর্শের মিলনের দ্বারা আত্ম! সর্বোচ্চ 
শ্বরিক অবস্থায় প্রতিষিত হয়,_ধিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক 
শাস্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষো ত্বমের 
মধ্যে বাস করে । ইহাই গীতার সমন্বর। 

কিন্ত, সাংখ্যান্থমোদিত জ্ঞানের পথ এরং যোগানুমোদিত কর্দের পথ 
এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদের সামঞ্রস্ত যেমন গীতাঁকে করিতে হইয়াছে 
তেমনিই বেদাস্তের মধ্যেই এরূপ আর একটি যে বিরৌধ আছে আর্ধ্য 
জ্ঞানের উদার ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে সেই বিরোধেরও আলোচন। ও 
সমাধান করিতে হইয়াছে । এই বিরোধ হইতেছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণড 
লইয়া; এক চিন্তাধারার পরিণতি পুর্বমীমাংসা দর্শনে, বেদবাদে, আর এক 
ধারার পরিণতি উত্তর মীমাংসু দর্শনে, ব্রহ্মবাদে ; একদল শোক প্রাচীন 


১১৮ শ্রীঅরবিঙ্গের গীতা 


কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক যক্তের উপর ঝেক দিতেন, 
অপর দল এই সকলকে নিয়জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উপনিষদ হইতে 
যে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়। যাঁয় তাহারই উপর বেক দিতেন। 
খন, পুত্র, জয় প্রভৃতি সর্ববিধ উ্হিক সুখ এবং পরলোকে অমরত্ব এই 
কল লাভের উদ্দেশ্তে নিখু'ত ভাবে বৈদিক যঞ্তাদি সম্পন্ন কর এবং বৈদিক 
ফন্দি প্রয়োগ করা-_বেদবাদীগণ ইহাকেই খধিগণের আর্যযধর্ম বলিয়া 
সুঝিতেন। ব্রহ্গবাদিগণ বলেন যে ইহার দ্বারা মানুষ পরমার্থের জন্য 
'তৈয়ারী হইতে পারে বটে কিন্ত, ইহাই পরমার্থ নহে। একমাত্র ব্রহ্গজ্ঞানই 
মানুষকে অনির্বচনীয় আধ্যাঘ্সিক আনন্দের আলয় প্ররুত অমরত্ব দিতে 
পারে-এই আনন্দ সকল প্রকার এহিক ভোগস্্খ এবং নিম্ন ত্বর্থের বু 
উপরে। মানুষ যখন এই ব্রহ্ধজ্ঞানের দিকে ফিরে তখনই তাহার পুরুঘার্থ 
সাধনের, জীবনের প্রকৃত উদেশ্ সাধনের আরন্ত হয়। পুরাঁকাঁলে বেদের 
প্রকৃত অর্থ যাহাই থাকুক এই প্রভেদই বহুদিন হইতে চলিয়া! আমিতেছিল 
এবং সেইগ্ন্তই গীতাকে ইহার আলোচন1 করিতে হইয়াছে। 
কর্ম ও জ্ঞানের সমঘয় করিতে গীত। প্রথমেই বেদবাদকে তীব্রভাবে 

নিন্দা করিয়াছে-- 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিতঃ। 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিনঃ ॥ 

কামাত্মানঃ শ্বর্মপরা জন্মকর্্ফলগ্রদাম্‌। 

ক্রিয়াবিশেষবন্থলাং ভোগৈঙ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ 

২1৪২)৪৩ 
__“বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট (তাৎপর্য; বিমুঢ় ) ইহা! ভিন্ন ঈশ্বর তন 

প্রাপ্য আর কিছুই নাই এইরূপ মতের পোধক, কামাত্মা স্বর্নীভিলাষী, 


নবম অধ্যায় ১১৯ 


মু্রগণ এই বে পু্পিত বাঁক্য নির্দেশ করিয়! থাকে তাহা জন্মকর্মৃফলপ্রদ, 
ক্রিগাবিশেষবানুল্য বিশিষ্ট এবং ভোগৈম্বয্য প্রাপ্তির সাঁধনভৃত।” যদিও 
এখন কাঁধ্যতঃ বেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে তথাপি ভারতবা সীর।৷ এখনও মনে 
করে যে বেদ অতি পবিত্র, অনতিক্রমনীয়__সকল বর্শাশাস্ত্, দর্শনশান্তের 
বেদই মূল এবং প্রামাণ্য । গীতা এই বেদকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। 


ত্রেপুণ্য বিষয় বেদ। নিন্ত্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন। 
নিন্বন্দে! নিত্যসত্বস্থো পির্যোগ ক্ষেম আত্মবান। ২৪৫ 


__?হে অর্জুন, গুপত্রয়ের কা্য্যই বেদের বিষয় ; কিন্তু, তুমি ব্রিগুণের 
“অতীত হও | 
যাবানর্ঘ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লতোদকে। 
তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ত্রাঙ্মণন্ত বিজানতঃ॥ ২ র 
"সকল স্থান জলে গ্লাবিত হইয়।৷ গেলে, উদপাঁনে (কূপ -তড়াগাদি ক্ষুদ্র 
জলাশয়ে ) ষতটুকু প্রয়োজন, পরমার্থতব্ন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও 
ততটুকু প্রয়োজন ।” .”সর্কেযু বেদেযু*__সমস্ত বেদ বলিতে উপনিষদ 
পর্য্যন্ত বুঝাইয়াঁছে বলিয়। মনে হয়_-কারণ পরে ব্যাপক শ্রুতি শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে; যিনি পরমার্থ জ্ঞানলীভ করিয়াছেন তাহার নিকট সমস্ত বেদই 
নিশ্রয়োজন। বরং বেদগুণি বাঁধান্বরূপ। কারণ, তাহাদের ভিতর ভিন্ন 
ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে এবং তাহাদের যে নানাবিধ 
বিরোধী ভাষ্য ও ব্যখ্যা হইয়াছে তাহাঁতে বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইয়া উঠে? 
ভিতরে জ্ঞানের আলোক না থাকিলে বুদ্ধি নিশ্চম্াঝ্মিক। হয় না, যোগে 
নিবিষ্ট হইতে পারে না। 
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যদ তে মোহকনিলং বুদ্ধিরব্যতিতরিষ্যতি | 

তদা গন্তাসি নির্কেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রতস্ত চ ॥ 

শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্তরতি নিশ্চল1। 

সমাধাবচলা! বুদ্ধিস্তৰা যোগমবাগ্যসি ॥ 

২৫২) ৫৩ 
--"্যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন ছূর্ পরিত্যাগ করিবেঃ তখন 
তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত শাস্ত্র সন্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে । শ্ঁতি 
শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পত্মেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা 
বশতঃ স্থির! থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে ।” বেদের প্রতি এই 
সকল 'মাক্রমণ সাধারণ ধন্মভাবের এত ধিকুদ্ধ যে উক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত 
অর্থ করিবার অনেক চেষ্ট। হইপ্াছে। কিস্তু উক্ত শ্লোকগুলির অর্থ স্পষ্ট 
এবং প্রথম হইতে জ্ঞানকে বলা হইয়াছে যে উহা বেদ ও উপনিষদের 
উপরে-_শবত্রঙ্গাতিবর্ততে | 
যাহা হউক এই খিষম্নটি আমাদিগকে ভাঁল করিয়া বুঝিতে হইবে», 

কারণ গীতার স্তায় সার্ববভৌমিক, সমন্বয়কারী শান্ত আর্ধ্য সভ্যতার এই 
সকল বিশিষ্ট অংশকে কখনও সম্পু ভাবে অস্বীকার বা অগ্রাহ করিতে 
গারে না। যোগদর্শনানুসারে কর্মের দ্বারা মুক্তি এবং সাংখ্যদর্শনানুসারে 
জ্ঞানের দ্র! মুক্তি এই উভয় মতের সমন্বয় গীতাঁকে করিতে হইবে । 
' জানের সহিত কর্মুকে মিশাইতে হইবে । আবার পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
সাংখ্য ও যোগের মত এক; বেদান্ত কিন্তু উপনিষদের পুরুষ, দেব, ঈশ্বর) 
এই সকল তব্কে এক অক্ষর ব্র্মতন্বে পরিণত করিয়াছে; ইহাদের 
সমন্বয় গ্রতাকে করিতে হইবে; বেঃগমতান্যায়ী ঈশ্বর তত্বেরও স্থান, 
করিতে হইবে। ইহার সহিত গ্রীতার নিজগ্ব ত_-তিন পুরুষ ও 
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পুরুষোত্তমের কথাঁও বলিতে হইবে। এই পুরুষোত্তম তত্বের কোন প্রমাণ; 
উপনিষদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না, যদিও এই ভাবধারা সেখানে 
আছে। বরং মনে হয় এই তত্ব শ্রুতির বিরোধী কারণ শ্রুতি কেবল দুইটি 
পুরুষ স্বীকার করিয়াছে । আবার জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করিতে হইলে 
শুধু সাংখ্য এবং যোগের মধ বিঝোধ ধরিলেই চলিবে ন!) বেদাস্তের মধ্যেই 
কর্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহ! সাংখ্য ও যোগের বিরোধ হুইত্তে 
ত্বতন্্র এবং সেই বিরোধেরও একটা হিসাব লওয়া প্রয়োজন । বেদ এবং 
উপনিষদকে প্রামাণ্য শ্বীকার করিয়া এত বিরুদ্ধ দর্শন ও মতের স্থ্টি 
হইয়াছে তাহাতে গীতা যে বলিয়াছে শ্রুতি মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া 
দেয়-শ্রুতিবিপ্রতিপন্না-_ ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের 
পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এখনও শাস্ববাকোর অর্থ লইয়! কত. ঝগড়। 
করিতেছে এবং কত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে । এটা মোটেই 
আশ্চর্য্যের কথ! নয় €য বুদ্ধি বিরক্ত হইয়া! ছাড়িয়া দিবে গন্তাসি নির্বেদম্‌. 
নৃতন পুরাতন, শ্রোতব্যস্ত শ্রতন্ত চ, কোন শাস্ত্র বাকাই আর শুনিতে চাহিবে 
না! এবং নিজের মধ্যে যাঁইয়। গভীর, আভ্যন্তরীণ প্রত্তক্ষের আলোকে সত্য 
আবিষ্কার করিতে চাঁহিবে। 

প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের, সাংখ্য, যোগ ও 
বেদান্তের সমন্বয়ের প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, প্রথমেই গীতা" 
দেখিয়াছে ষে বৈদাস্তিকদের ভাষায় কর্ম শবের এফ বিশেষ অর্থ আছে » 
তাহার! কর্ম শব্দে বৈদিক যক্ঞ ও অনুষ্ঠান সমূহ বুঝিয়। থাকেন। বড় জোর 
গুহাহর অন্ধযায়ী সংসার ধর্পাঁলন ও এ সকল যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান কর্মের 
অন্ততৃতি বলিয়! ধরিয়াছেন। ক্রিয়াবিশেষবন্থল বিধি সঙ্গত এই সকল: 
ধন্মানুষ্ঠানকেই বৈদান্তিকেরা কর্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, যোগশান্ত্রে কর্- 
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এব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক | গীতা এই ব্যাপক 
অর্থের উপরই বিশেষ ঝেধক দিয়াছে; ধর্শকর্ম্ের ভিতত্ব আমাদিগকে 
নর্বকন্মীদি) সকল কন্মই ধরিতে হইবে । তথাপি গীতা! বৌদ্ধ ধর্মের স্তায় 
মক্তকে একেবারে উড়াইয় দেয় নাইঃ বরং যজ্ঞের ধারণাকে উন্নীত ও প্রশস্ত 
করিয়াছে । বাস্তবিক গীতার বক্তব্যের মর্শ এই--যজ্ঞ যে জীবনের 
সর্বপ্রধান অংশ শুধু তাহাই নহে সমগ্র জীবনকেই যন্রূপে দেখিতে 
হইবে; তবে অজ্ঞানীরা! উচ্চন্ঞান ব্যতীতভই ইহা সম্পাদন করে এবং যাহারা 
বিশেষ অজ্ঞানী তাহার] যেরূপ কর উচিত সেরূপে না করিয়া অবিধিপুর্্বক 
ইহা করিয়া থাকে । যজ্ঞ না হইলে জীবন চলিতে পারে ন॥ সৃষ্টিকর্তী 
প্রজা স্থ্টি করিবার সময় বল্তকে তাহাদের চির সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন, 
সহযজ্ঞাঃ প্রাঃ স্যষ্ট।। কিন্তু বেদবাদীদের ষে যজ্ঞ তাহ ফল-কামন। 
প্রস্থত ; ভোগৈবর্য্যই সে যজ্ঞের লক্ষ্য ও স্বর্ণের অধিকতর ভোগই সেখানে 
শ্রেষ্ঠ গতি এবং অনুতত্ব বলিয়া বিবেচিত। এরপ যক্ঞ প্রণালী কখনও 
গীতা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে না) কারণ কামন। পরিত্যাগই 
গীতার প্রথম কথা--আত্মার শত্র স্বরূপ এই কামনাকে বর্জন করিতে 
হইবে, বিনাশ করিতে হইবে এই কথ। লইয়াই গীতা শিক্ষীর আরম্তভ। গীত 
বলে না যে বৈদিক বজ্ঞ প্রণালী নিরর্থক; গীতা শ্বীকার করে যে এইরূপ 
সন্তানুষ্ঠানের ফলে লোকে এখানে ও স্বর্গে স্থথভোগ করিতে পারে। 
ভগবান বলিয়াছেন, অহংহি সর্ব যক্জানাং ভোক্ক1 চ প্রতুরেবচ, লোকে ভিন্ন 
ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্তে যে যন্ত করে আমিই সেই সেই দেবতারূপে সমুদয় 
যক্ঞার্পণ গ্রহণ করি এবং তদনুযাম়ী ফল আমিই প্রদান করি। কিন্তু প্ররুত 
পথ ইহ! নহে; স্বর্গস্থখভোগও নানুসেক পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুকুষার্থ নহে, মোক্ষ 
নহে। অজ্ঞানীরাই দেবতার পৃজ! করে, তাহারা জানে নাযে এই সকল 
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দনেবমুগ্তিতে অজ্ঞানে তাহার! কাহার পুজা করিতেছে; কার, তাহারা 
না জানিয়াও সেই এক ঈশ্বর, সেই এক দেবেরই আরাধনা করে এবং 
তিনিই সকল পুজা গ্রহণ খরেন। সেই ঈশ্বরকেই যক্ত অর্পণ করিতে 
হইবে) জীবনের সমস্ত কাঁধ্য খন ভক্ির সহিত বাসনা শৃন্ত হইয়। 
তাহারই উদ্দেপ্তে সর্বজনহিতের জন্ত কর! যায় তাহাই প্রকৃত যন্ত! 
বেদবাদ এই সতাকে ঢাকিয়! দেয় এবং ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের ছারা মানুষকে 
ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে বন্ধ বাখিতে চায় সেই জন্যই বেদবাদের এত তীব্র 
নিন্দা কর! হইয়াছে এবং রূ়ভাবেই বেদবাকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে; 
কিন্ত ইহার যে মূল কথা তাহ! নষ্ট করা হয় নাই; ইহাকে পরিবন্তিত 
'ও উন্নীত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনেরু, মোক্ষ লাভ প্রশালীর একটি অতি 
প্রয়োজনীয় অংশ করিয়। তোল! হইয়াছে। 

বৈদান্তিকদের ভাষায় জ্ঞান শব যে আর্থ ব্যবহৃত তাহা লইয়া এত 
গোলমাল নাই। গীতা প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের জ্ঞানই গ্রহণ 
করিয়াছে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাংখ্যদের শান্ত অক্ষর কিন্তু বহু পুরুষের 
পরিবর্তে বৈদাস্তিকদের একমেবদ্ধিতীয় বিশ্বব্যাপী শান্ত অক্ষর ব্রদ্দের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । এই ছয় অধ্যায়ে গীতা বরাবক্নই স্বীকার করিয়াছে 
যে ত্রক্ষজ্জান মোক্ষলীভের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্গজ্ঞান 
ব্যতীত মোক্ষলাঁভ অসম্ভব, যদিও গীতা! বরাবরই বলিয়াছে যে নিফাম 
কন্ম জ্ঞানেরই একটি মূল উপাদান ৷ সেই রকমই গীতা স্বীকার করিয়াছে 
যে অক্ষর নিগুণ বর্গের অমস্ত সমতার মধ্যে অহং তত্বের নির্বাণ মোক্ষের 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়; সাংখ্যমতে প্রকৃতির কার্যোর সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়া নি্ষিয় অক্ষর পুরুষের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন এবং এই নির্বাণকে 
গীতা কার্ষ্যতঃ একই করিয়] দিয়াছে । কোন কোন উপনিষদ (বিশেষ 


১২৪ শ্রীঅরবিঙ্গের গীতা 


করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ) সাংখ্যের সহিত বেদান্তের ভাষাকে মিশাইয়। 
যেমন এক করিয়াছে, গীতাঁতেও তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি 
বৈদ্বান্তিক মতের একটা দোষ আছে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। 
আমরা আন্দাজ করিতে পারি যে তখনও বেদান্ত পরবর্তী বৈষণবযুগের 
নায় ঈশ্বরবাদের (66151) বিকাশ করে নাই, দিও ইহার বীজ 
উপনিষদের মধ্যেই নিহিত ছিল । আমরা ধরিরা লইতে পারি যে গৌঁড়। 
বেদান্তের ভিত্তি ছিল সর্বেশ্বরবাদ এবং তাহার চূড়া ছি্। অদ্বৈতবাদ *। 
ইহ! একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ব্রন্দকেই জানিত। ব্রহ্মা বিষণ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেব- 
গণকে ব্রন্গ বশিয়াই জানিত। কিন্তু সেই পরব্রঙ্ছই নে এক ঈশ্বর, পুরুষ 
দেব এই ধারণার ব্যতিক্রম হইয়। পড়িয়াছিল; খাঁটি পক্গবাদে এই সকল 
শব ব্রন্মের মিতর অবস্থাতেই প্রযুঙ্গ্য হইতে পারিত। গীতা যে এই 
সকল শব্দ এবং অর্থকে পুনরায় হ্বস্থানে 'প্রতিঠিত করিতে চাহিয়াছে শুধু 
তাহাই নহে, গীত আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে। সাংখোর 
সহিত বেদাস্তের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে পরমাবস্থায় 
ব্রহ্ম ই পুরুষ এবং পুরুষের অপর! প্রকৃতিই বর্গের মায়া) এবং সাংখ্য ও 
বেদান্তের সহিত যোগের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে থে 
নিয়াবস্থায় নহে, পরমাবস্থায় ব্রন্ধই ঈশ্বর । কিন্ত, গীতা ঈশ্বরকে। 
পুরুযোত্তমকে শান্ত অক্ষর ব্রদ্মেরও উপর স্থান দিতে অগ্রপর, নিগুগ 


* ঈশ্বর এবং জগতে যাহা কিড়ু আছে সে সবই এক--এই মতই 
সর্কেশ্বরবাদ (72161501510) ) অধৈতবাঁদ (1.0171307) বলে যে একমাত্র 
ভগবান বাত্রঙগই সত্য, আর এই জগত মিথ্যা, অথবা জগৎ ব্রন্দেরই 
আংশিক বিকাশ। 


নবম অধান ১২৫ 


ব্রদ্দে অহং তত্ের লর পুরুষোত্তমের সহিত চরম মিলনের একটি প্রধান 
প্রাথমিক প্রক্রিয়া মাত্র। কারণ পুরুষোতমই পরুব্রহ্ম। অতএব গীতা 
বেদ ও উপনিষদের প্রচ্গিত শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়৷ নিজে তাহাদের 
মধ্য হইতে যে শিক্ষা উদ্ধার করিয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়াছে। 
বৈদাস্তিকেরা সাধারণতঃ বেদ ও উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে 
গীতার সহিত তাহার মিল না হইতে পারে *। বাস্তবিক শাস্ত্রবাক্যের 
এরপ স্বাধীন সমন্বয্নকাঁরী ব্যাখ্যা না৷ করিলে তৎকালে প্রচলিত অসংখ্য 
মতবাদের 'ও বৈদিক প্রণানীর মধ্যে সামগ্রস্ত সাধন কিছুতেই সম্ভব 
হইত ন]। 


পরবর্তী অধ্যায়সমুহে গীতা বেদ এবং উপনিষদকে খুব উচ্চস্থান 
দিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ_ ভাগবত শান্ত, ভগবানের বাণী। স্বয়ং 
তগবাঁনই বেদের জ্ঞাতা। এবং বেদাস্তের প্রণেতা__বেদবিৎ বেদান্তরুং। 
সকল বেদে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়-_-সর্বৈর্েদৈরহমেব বেগ্যঃ। 
এই ভাষা হইতে বুঝা যাঁয় যে বেদ শবের অর্থ জ্ঞানের গ্রন্থ--এই সকল 
শাস্ত্রের নাম উপযুক্তই হইয়াছে । পুরুষোত্তম .ক্ষর ও অক্ষরের অতীত 
তাহার উচ্চ অবস্থা হইতে নিজেকে জগতে এবং বেদে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। 








* বাস্তবিক পুরুষোত্তমের ধারণ! গীতার পূর্ত উপনিষদের মধ্যেই 
সুচিত হইয়াছিল ; তবে সেখানে ইহ! বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। গীতার ন্যায় 
উপনিষদেও বাঁর বাঁর বল! হইয়াছে যে সেই পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের 
মধ্যেই নিগুণ ও গুণী ব্রন্ষের বিরোধ রহিয়াছে। এই ছুইটি আমাদের 
নিকট বিরোধী ননে হইলেও পরম ব্রন্ধ শুধু গুণীও নহেন, শুধু পিগুলও 
নহেন, তাহার ভিতর ছুইই রহিয়াছে। 


১২৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


তথাপি বেদের শব্দার্থ লইয়। অনেক গোলমাল হয়_-যাহারা কথার উপর 
অত্যধিক ঝোঁক দেয় তাহার প্রকৃত গুড় অর্থের সন্ধান পায় না। খ্রীষ্ট 
ধঙ্ধের গ্রচারক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে শবে সর্বনাশ) অর্থেই রক্ষা-_ 
৮609 1869: 10016৮) 200 5015 000 30106 6৮৮ 389৪৯ এবং 
ধর্ম শাস্ত্রের উপযোগিতারও একটা সীমা আছে। হৃদয়ের মধো যে ঈশ্বর 
রহিয়াছেন তিনিই সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস-_- 
সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টে। 
মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞণীনম্--” ১৫1১৫ 

__“আমি সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে অধিঠিত আছি এবং আমা হইতেই স্থৃতি 
ও জ্ঞান ।” 

শান্তর সেই অন্তরস্থিত বেদের সেই স্ব প্রকাশ সত্যের বাত্বুয় রূপ মাব্র-_ 
ইহা শবত্র্দ । বেদে কথিত হইয়াছে যে হৃদয় হইতে) যেখানে সত্যের 
আবাস সেই গুহম্থান হইতে মন্ত্রে উৎপভিঃ সদনাৎ খতন্ত, গুহ্ম্‌। 
উৎপত্িম্থান এইরূপ বলিয়াই ইহাঁর সার্থকতা; তথাপি শব অপেক্ষা 
সনাতন সত্য বড়। এবং কোন ধর্মশান্তর বন্বন্ধেই এ কথ বল! যায় না যে 
তাহাই সদ্পূর্ণ এবং যথেষ্ট এবং তাহা ছাড়৷ আর কোন সত্যই গ্রাহ্‌ হইতে 
পারে ন| (বেদ সম্বন্ধে বেদবাদীদের এই রূপই অভিমত- লান্তাদস্তীতি- 
বাদিনঃ)। জগতে যত ধর্মশান্ত্র আছে তাহাদের দ্বার! প্রকৃত উপকান্ণ 
লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে এইভাবেই দেখিতে হইবে। জগতে 
যত ধর্মগ্রন্থ আছে বা ছিল-_বাঁইবেল, কোরাণ, চীনদেশীয় গ্র্থ, বেদ, 
উপনিষদ, পুরাণ, তন, শাস্ত্র, গীতা॥ খধিদের, পগিতদেরঃ অবতারদের বাঁণী 
ও উপদেশবাক্য--সব ধরিলেও বণিতে পার না যেআর কিছুই নাই, 
তোমার বুদ্ধি সেখানে যে সত্যের সন্ধান পায় না তাহা সত্য নহে 


নবম অধ্যায় ১২৭ 


কারণ তোমার বুদ্ধ সেখানে তাহা! পাইতেছে না। যাঁহাদের চিন্তা 
সাম্প্রদায়িক, সক্কীর্ণ, তাহারাই এরূপ ভূল করিবে__ঘাহাদের ভগবৎ 
অনুভূতি হইয়াছে, যাহাদের মন মুক্ত এবং আলোকসম্পন্ন তাহারা 
সত্যেব্র সন্ধান করিতে এন্নূপ সঙ্কীর্তার মধ্যে আবদ্ধ হন ন!। 
যে সত্য হৃদয়ের গভীর অন্থভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথব। যাহ! 
হৃদয়স্থিত সর্ব জ্ঞানের ঈশ্বর, সনাতন বেদবিদের নিকট হইতে 
শুন। গিয়াছে তাহ! শ্রুতই হউক, আর অশ্রতই হউক-_তাহাই প্রকৃত 
সভ্য। 


দশম অধ্যায় 
বুদ্ধি বোগ 


শেষ ছুইটা প্রবন্ধে আমি একটু অশাস্তর ভাবেই দার্শনিক মতবাদের 
'আন্োচন। করিয়াছি । সে আলোচনা ষোটেই গভীর ব1 বথেষ্ট নহে। গীতার 
.৫য বিশেষ পদ্ধতি তাহা বুঝানই উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্ত । গীতা প্রথমে 
একটি আংশিক সতোর ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহার গুঁঢ়তম অর্থ সম্বন্ধে 
সংযতভাবে ছুই একটি ইঙ্গিত মীত্র করিয়াছে । তাহার পর গীত। ফিরিয়। 
'আসিয়! এই ইঙ্গিতগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়াছে এবং ক্রমে তাহার 
শেষ মহান্‌ বক্তব্যে উঠিয়াছে। এই শেষ কথাই শ্রেষ্ঠ রহস্ত) গীতা 
মোটেই ইহা! ব্যাখ্যা করে নাই) জীবনে অনুভব করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। 
পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রেমঃ আত্মসমর্পণ ও উল্লাসের মহান্‌ 
তরঙ্গের মধ্যে ইহা জীবনে অনুভব করিধার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সমবয়ের 
দিকে সকল সময়েই গীতার টুঁষ্টি এবং গীতার সকল কথাই সেই শেষ মহান্‌ 
সিদ্ধান্তের আয়োজন মাত্র । 
ভগবান অজ্জুনকে বলিলেন, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমায় বলিলাম, এখন 
কর্্মযোগ বিষয়ে যাহ! বলিতেছি তাহা শ্রবন কর (২৩৯)। তুমি তোমার 
কর্দের ফল ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, তুমি অন্যরূপ ফল কামন! করিতেছ 
এবং দেই ফলের সম্ভাবনা ন। দেখিয়! তুমি কন্মপথ পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হইয়াছ। কর্ন এবং কর্মের ফল সম্বন্ধে:একূপ ধারণা--ফল কাম- 
-নাতেই কর্ম করিতে হয়, কর্দদ শুধু বাঁসন! তৃপ্তিরই উপাক্প এরূপ ভাব 
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মগ্ানীদের বন্ধনের কারণ ৷ এরূপ অঞ্ঞানীর! জানে নাঁনে কর্ম কি, 
কর্দের প্রকৃত উৎপত্তি কোঁখায়, কর্মের প্রত স্বরূপ কি এবং মহৎ 
উপযোগিতা কি। আমি বে বোগের কথা বনিতেছি তাহার দ্বারা তুমি 
আত্মার সমস্ত কর্মনন্ধন হইতে যুক্ত হইনে-বর্শাবন্ধং রহাশুসি। তুমি 
অনেক জিনিষকেই ভয় করিতে -_তুমি গাঁপকে ভয় কাত, ছঃখকে 
ভয় করিতেছ, নরক ও শীস্তিকে ভয় করিতেছ ভগবানকে ভয় কনিতেছ। 
ইহকালকে ভয় করিতেছ, পরকাঁণকে 
ভয় করিতেছ। তুমি ক্ষত্রির হ 
নাকিসে? কিন্ত) যে মহাঁভয় দা মনকে আক্রমণ করে তাহাই 
এই-পাঁপের ভয়, ইহকাঁনে পরকালে দটখর শষ যে সংসারের প্রকৃত 
রূপ সম্বন্ধে সে অভ্ঞ সেই জংসাঁরের ভন, বে সগবানেক্র গ্রকৃত স্বন্ধপ 
সে দেখে নাই এবং যাহার বিশ্বীলার গু রহম্ত সে ণুষঝেনা সেই 
ভগবানের ভয় । আমি যে বাঁগের কথা বনিতেছি তাহা ভামাকে দই 
মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং ইভা অতি রা তোমাকে 
গুক্তি আনিয়! দিবে_ স্বপ্পমগান্ত ধা তাতে মতো যাহ একবার 
হুমি এই পথে থাত্র। করিনেই বুিবে যে একটি পদক্ষেপ ও বৃথা যায় নাও 
প্রত্যেক সামান্ত গতিতেই কিছু লাঁভ হইবে ? তুমি দেখিনে এমন কোন 
বাঁধাই নাই বাহ! তোমার অগ্রণতি এতিরোধ করিতে গালে ভগবান 
এ যে এত বড় প্রতিজ্ঞা কসিদেন_ঘে সকল ভয়গ্রস্ত ইত ?চঃকারী মানুষ 
রর পদে পদে বাঁধা পাইয়া ঠ1কয়াছে তাঁহারা সহসা ইহাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারে না; ভগব*নের এই প্রতিগ্জার রি মর্থ৪ "আমরা 
হরয়ঙ্গম করিতে গাহি নাহি না গীতার বাঁনীল এই *দ কথাগুলির 
সঙ্গে আমন] সেই শেন খা নও সুরগ করিত 
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সর্বধন্মান্‌ পরিত্যঙ্গ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্ত।(ম মা শুচঃ 1১৮৬৫ ৮০ 

ধন্মীধন্্ঃ কর্তব্যাকর্তবেটর সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ পুর্বববক একমাত্র 
আমাকে আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্ববিধ পাপ ও অশুভ হইতে 
মুক্ত করিব, শোক করিও না। 

কিন্তু, মানুষের প্রতি ভগবানের এই গভীর মন্খরষ্পণী বাণী প্রথমেই 
বলা হয় নাই। পথের জন্য যতটুকু আলোর প্রয়োজন প্রথমে শুধু 
ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে। এই আপে আত্মার উপর নভে, বুদ্ধির 
উপরেই ফেল৷ হইয়াছে । ভগবান প্রথমে মানুষের এ্দ ৪ প্রণয়ীরূগে 
কথ। বলিলেন ন'__গুরু ও পথপ্রদ্করূপেহ এমন কথা বলিলেন যেন 
তাহার প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধ এবং 
তাহার কার্ষে;র প্রকৃহ ডৎপন্তি ও মুন সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা দুর 
হইর। যায় । করণ, মানব তন্কার নাহত, ভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং 
সেই জন্তই ভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত কাধ্য করে বাঁঃয়া মাহুব তাহাও 
কর্মের দ্বারা বদ্ধি হয় অথবা। বদ্ধ £ইণাছে বলিয়া মনে ভয়) নতুব 
মুক আত্মার শিকট কন্ম বর্ধন হয়না । এই শ্রাণ্ড বাত জঙ্যই 
মানুষের আশ। ও ভয় হণ, ক্রোতও শাক এবং কখঙ্থার। ত্য হর । 
নতুবা সম্পূর্ণ শাস্তি ও মুক্তির ৮&িত কক কর সম্ভব! এত£ব 
'মঙ্ছুনকে প্রণমেই বুন্ধিযোগের পরামর্শ দেহ হইল অভ্রাপ্ত বাদ 
সহিত, এবং সেই জন্তই অপ্বার্ত ই৯৯।র এহিনঃ 'নস্টিত্ত হইয়াও সর্বভূতে 
ক আত্ম! ত!প়। আনার শান্ত সমত। ইত কাবা কখাঃ অনন্ত 
কামনার বনে ইতগতত ছুনাছু বি 1 কঞ।--হহাহ হা দায়াগ 

টা ৭7 রা 
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ব্যবস্থিত, এক; সম, কেবল মাত্র সত্যই ইহার লক্ষ্য । দ্বিতীয় প্রকারের 
বুদ্ধিতে কোঁন একটি ইচ্ছা নাই, কোঁন নিশ্চয়ান্মিকতা নাই-_জীবনে 
যত প্রকার কামন। আছে তাহার দ্বারাই উহ! ইতস্তত; ঢা'লত হয় 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন 
বুশাখ৷ হ্ানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাঁম্‌ ॥২1৪১ 

বুদ্ধি শব্দটি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইছে 
মনের বোঁধ শক্তি--কিন্ত, গীতাঁয় ইভা বিস্তৃত দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিচার কার এবং নির্ধারণ 
করি যে আমাদের চিন্তা কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম কিরূপ 
হইবে_-সেই সমগ্র ক্রিয়াকেই গীতাতে বুদ্ধি বঙ্গ! হইয়াছে; চিন্তা 
(0709200) বুদ্ধি ( ঠ00111/0009 ) বিচীর ( 10980710716 ) গ্রতাক্ষ 
নিদ্ধীরণ (1)4:০011% 0110100) এবং লক্ষান্থির : (810) এই 
সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তভূক্তি করা হইয়াছে; কারণ, শুধু ভ্ঞানলাভ 
ব্যাপারে মনের নিশ্চয়াত্িকতাই একনিষ্ঠ! বুদ্ধির লক্ষণ নহে কিন্ত, 
কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই নিদ্ধারণেই অবিচজিত থাকা, ব্যবসায়, 
বিশেব করিয়া ইহাই একনিষ্ঠ! বুদ্ধির লক্ষণ ; অন্যদিকে চিন্তার বিক্ষিপ্ততা 
বিচ্গিপ্ত বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে-যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, 
পলক্ষাশূন্ লক্ষ বাসনার” পশ্চাতে যাহারা ঘুড়িয়া বেড়ায় বিশেষ করিয়! 
তাভাঁদের বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত । অতএব, ইচ্ছা (৮111) এবং জ্ঞান (51১)10360) 
এই ছুইটিই বুদ্ধির * ক্রিয়া। ব্যবপারাত্বিকা একনিষ্ঠ বন্ধি_আত্মার 
আলোকে নিবদ্ধ, ইহা ম্মান্যন্তরীন আত্মন্তানে কেন্দ্রীভূত অন্যদিকে 

ক প্রত্মরবিন্দ বৃদি শকের ইংরাজী অন্ুবাঁঃ বলিয়াছেন--1060101560% 


11] অনুবাঁদক 
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ব্যবসায়াদের অনন্ত ও বনুশাখাযুক্ত বুদ্ধি-বেটি একমাত্র প্রয়োজনীয় 
জনি সেটিকেই ভুলিঝা চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হয়, বাহ্‌ জীবনের 
কর্দু এবং কন্দুফলে “শতখানে ধাঁয়। শত স্বার্থের মারখানে ৮ ভগবান 
বলিয়াছেন-_ 
দৃ:র৭ হবরং কম্ধু বুদ্ধি যোগাদ্‌ ধনপয়। 
বুদ্ধ শরণমন্িচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ 0২1৪৯ 

_?হে ধনগ্রয়। বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম অত'ন্ত অপরুষ্ট ; অতএব, 
তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর? যাহারা কর্মফলের চিন্তা করেঃ ফলের 
উদ্দেন্ট্ে কার্ধয করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি 1” 

আমাদিগকে মনে রাখিতে হঠবে যে সাংখ্য মনন্তত্বের যে পারম্পর্ধ্য 
নির্দেশ করিয়াছে) গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে। একদিকে পুক্কষ 
শাস্ত আত্মা, নিক্ষি, অক্ষরঃ এক্স, অপরিণামি, অন্ত দিকে প্রকৃতি 
সচেতন পুরুষকে ছাড়া নিক্রিয় (10) কিন্তু সটেতন পুরুষের সন্নিধি 
মাত্রেই ক্রিয়াশীল, প্রক্কৃতি বির 1100060111711000 ), ত্রিগুণময়ী, 
ষ্টি ও গ্রলয়ে মমর্থা। আমাদের ভিতরে ও বাবে যাহা আমর! গ্রত্যক্ 
করিতেছি সে সমুদয় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ডৎপর়। নাদের 
কাছে যেটা ভিতরের (801000.6) সেইটিহ প্রথম ৯: হয়) 
কারণ আন্মচে্তনা্ প্রথম কারণ--অচেতন প্রার্কীতক শান্ত নার 
কারণ এবং ইহ] প্রথমের অধীন। কিন্তু, তাহা হইলেও আমাদের 
ন্তর্গতের বৃত্তিসমূত গ্রকৃতিহই সরবরাহ করে। যখাক্র'» প্রথমে 
'আসে বুদ্ধি ৪ তাহার অধীন অহ্কার। স্থাষ্টর দ্বিতীয় '' ' ; পুদ্ধি 
ও অহঙ্কার হইতে উৎপর হয় মন (50090-1010 3 যে শর্তি. ১) 
ভিন্ন হি বিষয় গ্রহণ করা হম তাহাই এই। সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থায় 
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মন হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয--পপাচটি জ্ঞাওনক্রিয় এবং পাঁচটি 
কর্মেক্রিয়। তাহার পর উৎপন্ন হয় প্রত্যেক বাহেশ্রিয়ের শক্তি__-শব্দ 
রূপ, গন্ধ ইত্যাদি এবং ইহাদের ভিন্ভি স্বরূপ পঞ্চভূত। আকাশ, 
বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতের খিভি্ন মিশ্রনের ফলে এই বাহ জগতের 
বস্ত সমূহ উৎপন্ন হতয়াঁছে। 

প্রারৃঠিক শক্তির এই সকল ছিন্ন ক্রম ও শণ্ভি সমূহ পুরুষের শুদ্ধ 
চেতণাঁয় গ্রতক্লিত হইয়া আমাদের অশুদ্ধ অগ্ঃকএণের উপাদান হয় 
অশুদ্ধ, কারণ ইহার ক্রিয়া বাস্ভগতের প্রত্যক্ষ সমৃঙ্কেধ উপর এবং 
তাহাদের আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর কবে। সাধারণ বুদ্ধি 
ও মন এবং ইহাদের প্রত্যক্ষ, আবেগ ও বাসনা দইরা আমাদের 
অন্তঃকরণ । পঞ্চজ্ঞাঁনেন্তিয় ও পঞ্চকর্দেন্িয় অন্তকরণের সহিত বাহাজগতের 
যোগ করাইয়া দেয়। বাকী পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ইন্দ্র বিযয়__ 
ইহ্বাদিগকে লইয়া ই বাস জগৎ । 

স্ষ্টির যে ক্রম, যে পারম্পর্ধয দেখাইলাঁন বাহ্ঙ্গগতে ইহ উল্টা দেখা 
যায় বলিয়া বোধ হয়) কিন্তু, বদি আমর। স্মরণ রাখ বে বুদ্ধি নিজেই 
অচেতন প্রকৃতির জড়ক্রিয়৷ মাত্র এবং গড় জন্ুতেও এরূপ অচতন 
'বোধ শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে-__বদি বৃদ্দণতায় আমদা সুথছুঃখ বোধ, 
স্থৃতি, ইচ্ছ। প্রভৃতির সুচনা দ্রেখিতে পাই, যি দেদি যে প্রকৃতির 
এই মকল শক্তিই অন্তান্ত জীব ও মন্ুষ্যের চৈতন্ঠের ক্রমবিকাশে অন্তঃকরণ 
হইয়াছে তাহা হইল্ইে আমরা ঝুঝিতে পারিব যে বর্তমান বিজ্ঞান জড়- 
জগতের পর্যবেক্ষণের ফলে যে নকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সাং 
গ্রণালীর সহিত তাঁহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে । আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে 
পুরুষের অবস্থায় ফিরিয়া যায় তখন প্রক্কাতির আদি অভিব্যক্তির উল্টা ক্রুম 


১৩৪ | শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


অবলঘ্বন করিতে হয়। উপনিষদে. আত্মশক্তির ক্রমবিকাশের এইরূপ 
ক্রমই দেখান হইয়াছে এবং গীতা এ বিষয়ে উপনিষদকেই অনুসরণ 
করিয়াছে, প্রায় উপনিষদের বাঁক্যই অৰলম্বন করিয়াছে । 
ইন্জিয়াণি পরাণ্যান্থরিক্দ্িয়েগ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পর! বু্ধির্ষে্া বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ 0৩ ৪২ 
£ক্ত্রিয়গণ তাহাদের বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট, 
নুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি”_ সেই 
চৈহম্থনর আত্মা) পুরুষ। তাই, গীতা বণিয়াছে যে এই পুরুষকে, 
আংদণ্দর অন্তবনের এই শ্রেষ্ঠ কারণকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইবে, 
নিতে হইবে ) তাহাতেই আমাদর ইচ্ছা স্ত্ত করিতে হইবে। 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যা কআনমাত্মনা । 
জহি শত্রং মহাবাহে। কাঁদরূপং ছুরাসদম্‌ 8৩ 
টর্ূপে আমাদের নিয় প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ প্রকৃত চেতন আত্মার দ্বারা 
(7. করিনা আমরা আমাদের শান্তি এবং আত্মপংযমের দুদ্্যঃ অশাস্ত 
সদ1৭. ও শত্রু কামকে বিনাশ করিতে পারি। 
এর ক্রিয়া ছুই প্রকার হইতে পারে। বুদ্ধি নিয়ে ত্ৈগুণ্ময়ী 
প্রকৃতির খেলার দিকে ণ41 উদ্ধে চৈতস্তময় শান্ত আত্মার পবিত্র স্থায়ী 
“[ন্তির দিকে যাইতে পারে। প্রথম গতি বহিমুখী। প্রথম ক্ষেত্রে মান্য 
ইন্দিয় বিষয়ের অধীন হয়, বাহাম্পর্শ লইগ্মাই থাকে । এই জীবন কামনায় 
ভীবন। কারণ, ইন্দ্রিযগণ তাহাদের বিষয়ের বার! উত্তেজিত হইয়। অশান্তি 
ষ্টি করে এমন কি অনেক সময় অত্যুগ্র উপদ্রবের স্ষ্টি করে, এ সকল 
বিষয়কে লাউ ও ভোগ করিবার অন্ত বাহিরের দিকে প্রবল ঝোঁক উৎপন্ন 
করে এবং তাহারা মনকে হরণ করিয়া লয়ঃ বারুর্ণা বমিবাস্তসি--“যেমন বাঁমু 
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“নৌকাকে সমুদ্রে বিশৃঙ্খল ভাবে ভ্রমণ করায়)” ইন্সিয়গণের এইরূপ 
উপদ্ুবে মন যেমন কাম, বাঁসনা, উদ্বেগ, তীব্র লোতের অনীন হইয়। পড়ে 
তেমনই এই কামাধীন মন বুদ্ধিকেও টানিয়! লয়-_-তথন বুদ্ধি শাস্ত বিচার 
হারাইয়৷ ফেলে-_সংযম হাঁরাইয়া ফেলে। বুদ্ধির এইরূপ নির্নগতির ফলে 
আত্ম! প্রকৃতির গুণত্রয়ের চিরদ্বন্দের অদীন হইয়া পড়ে; অজ্ঞান, মিথ্যা 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন) শোক দুঃখের অনীনতা, আসক্তি ঝ্রুম__এই সকল 
নিক্পগামিনি বুদ্ধির পরিণাম, ইহাই সাধারণ "জ্ঞানী অসত্যমী মানুষের 
দুঃখময় জীবন | বেদবাঁদীদের স্তায় যাহারা ইন্দিছ্ঘভোখকেই তাহাদের 
জীবনের লক্ষ্য করে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তকেই আত্মার শ্রেঃ বলিয়া! মনে করে 
তাহার! মান্ুষকে ভ্রান্ত পথ দেখায় । বাঁহবিষয়ের অধীনত। ছাড়া অন্তরের 
ভিতর যে আত্মারাঁম তাহাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য এব শান্ত ও মুক্তির 
উচ্চ উদার অবস্থা! । | 

অতএব, বুদ্ধির যে উদ্ধ অন্তমূ্খী গতি তাহাই আমাদিগকে দঢস্কপ্নের 
পহিত, স্থিরনিশ্চয়তা ও অবধ্যবসায়ের (বাণনায় ) সহিত প্স-লম্বন করিতে 
হইবে; বুদ্ধিকে দৃট়ভাঁবে পুরুষের শান্ত আন্মদ্রানে নাগাইয়া রাখিতে 
5ইবে। প্রথমে যে আমাদিগকে কামন। ছাঁড়িত চেষ্টা রিতেই হইবে 
*তাহ। বেশ বুঝা যায়, কারণ ইহাই সমন্ত অশুভ ও দঠখর সমগ্র মূল; এবং 
কামন। ছাঁড়িতে হইলে কামনার কাঁরণেরও শেষ করিত হইবে_ ইন্দ্রিয়গণ 
সবে বাহ্বস্ত ধরিতে ও ভোগ করিতে ছুটিয়া যাঁয় তাহা বন্ধ করিতে হইবে] 
ইন্জ্িয়গণ যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে চাত্র তখন তাহাদিগকে ফিরাইতে 
হইবে, তাহাদের ভোগ্য ব্ষয় হইতে তাহাদিগকে সরাইয়। সানিতে হইবে 
_-কচ্ছপ যেমন স্বীয় করচরণাঁদি অঙ্গ বাহির হইতে সঞ্ছুচিত করিয়া দেভ- 
মধ্যে রাখে তেমনই ইন্ত্রিক্গণকে তাহাদের মূলে রাখিতে হইবে,মনে বিলীন 


১৩৬ শ্রমরবিনের গীতা 
করিতে হইবে,মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মাতে এবং আত্মজ্ঞানে বিলীন, 
করিতে হইবে, প্রকৃতির কাব্য দর্শন করিতে হইবে কিন্তু তাহার অধীন 
হওয়া চলিবে নাঁবাহাজৎ বাহ দিতে পারে এমন কোন বস্ত কামন' 
কর! চলিবে না। 

পাঁছে বুঝিতে ভুদ হয় তাই পরঙ্গপেই ভগবান নির্দেশ করিলেন হে 
তিনি বাহা কঠোর2া 1 ইন্দিরগ্রাহা বস্ত শারীরিক প্রতাখ্যান শিক্ষা দেন 
নাই। উপবাস, শরীরের লীডগ প্রভূ চর দ্বারা কঠোর তপস্থিগণ যে 
তিপন্তী করেন ভীহা উঠব নিত 27 ভগবান বে প্রত্যাহার 'ও 
সংবমের শিক্গা দিছেন তিতা অগ্তরূপ তাঁগ আন্তরিক গত্যাহার-_কামন। 
পরিত্যাগ । ঢেহী অজ দে দেহ ত শা সানথ ভ্িরারু জন্ত সাধারণত; 
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কারার রান, ০০48284 20 দি ০ 
আহারের আবগ্ঠক ! আহাহ পদিভনগ করিতে ইন্জিয়ভোগা বস্থর সহিত 
হনব: কি থে পাঁখওবীন সমবস্ধের জন্য এই সং্পশ 


বাহ হর এ হ 
24 ০22. ননী চির নি টু 
অনিষ্ঠভনব সেই সন্ধির গটিচ। যায় ন।। ব্যয়ে ইন্দ্িয়ের যে সুথঃ রস। 


তাঁহ। গাকিলা আয় 5 ক দ্ধেষ থানিয়! বায় কারণ এই ছুইটিই রসের 
£ মাত্র; কিন্তু রাগ ভে আন্ত তইয়। বিষয় গ্রহণ করিবার ছে 
সামর্থা তাতাই দাভ করিতে হইবে | নঃ্বাত বিষয়ের নিৰৃদ্ধি হইবে বটে 
কিন্ত, মনের নিবৃষ্টি হইবে না) কিছ ইপ্রিয় সকল মনেরই ভিতরের” 
জিনিৰ এবং ডভ্তিরে রঁয়ের শেনই আগভয়ের ভীকৃত চিই। কিস্তু ইহ! 
কিরপে সম্ভব: সহিত ইশ্রিয়র অংযাগ ভইবে অথচ কামন। 
থাকিবে নাঃ রা, আঁকিবে না? ইঠা সন্থবপরং দৃষ্টা ) পর, আত্মা 
পুরুবের দর্শন লাঁভ করিস্না এবং বৃদ্ধিঘোগের দ্বারা সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া 
তাহার সহিত মিদিত হইয়া অথনা এক হইয়া তাঁভার মধ্যে বাস করিয়া 
ইহা সম্ভব হয়! 


দশম অধ্যান় ১৩৭ 
বিষয় বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ. 
রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্টা নিবর্ভতে (২৪৫৯ 

--ধিনি ইন্দ্রিয় দ্বার! বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত, তাদুশ দেহাঁভিমানী 

অক্ঞবাক্তির বিষয়ান্ভধ নিবৃদ্বি পার বটে, কিন্তু ভোগবিলাস নিবৃস্তি পাস, 

ন। অর্থাৎ দিষরে আসক্তি থাকে; পরুস্ধ যিনি পরমাত্মীকে দ্েখিয়ীছেন 

তাঁহার অভিলাঁষ আপনিই নিবৃত্ভি পায় ।” কারণ সেই এক আত! 

শান্তিময়, আত্মানন্দেই সন্তষ্ট ; আমরা যদি একবার সেই পরম বস্ত্রকে 

আমাদের মধ্যে দেখিতে পাঁই এবং আমাদের মন '৪ বুদ্ধি তাহাতে নিবেশ 

করিতে পারি তাহ হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে থে রাগ 'দষ তাহার 

পরিবর্তে আমরা দন্দশূন্ত সেই আত্মানন্দ দাঁত করিব । ইঠাই মুক্তির 
গ্রকৃত পদ্থা । 

আত্মম্যম, আত্মজয় যে সহজ নহে সে বিধয়ে কোন স:নঃহই নাহ 

সকল বুদ্ধিমান মন্ুযুই জাঁনে নে তাহাঁদিগকে কতক্টা আন্মপংঘম করিতেই 

হইবে এবং ইক্ি়নংঘন করিতে ধত উপদেশ দেওয়া ভয় 145 বোৌঁপ হু 

আর কোঁন বিষয়েই দেওয়া ঠয় না; কিন্ত সাধারণজঃ এরূপ উপদে* 

নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে বেগ হয় এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ 2২ সন্ধীর্ণভাবে 

'্পালিত ভয়. তবে, এমন কি বে সকল ববেকী পুরুষ সম্পু" আত্মজয়ের 

জন্ত প্রকৃত ভাবেই বড় করেন হঞ্দ্িয়গণ তাহাদের মনকে ৪ বপুর্বব' 
হরণ করে__ 

ঘযততোস্থপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিগশ্চিতঃ। 
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মন21২1৬০ 
ইহার কারণ এই যে মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়গণের অনুঃশী হয় ) মন 
ইন্দ্রিরের বিষয়গুণিতে রম পায়, সে গুলিতে নিবিষ্টু হয় এবং সে গুলিকে 


-১৩৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 
বুদ্ধির একাস্ত চিন্তার বিষয় এবং ইচ্ছার তীব্র আকষণের বিষয় করিয়। 
তুলে। এইরূপে আসক্তির উদয় হয়ঃ আসক্তি হইতে কামনা হয়) 
এই কামনার তৃপ্তি না হইলে ছুঃথ হয়, বাঁধা পাইলে ক্রোধ হয় ১ ছুঃখ ও 
ক্রোধ হতে আত্মার মোহ উপস্থিত হয়_বুদ্ধি ৬খন শীস্ত, সাক্ষী 
'মাত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ' ভুলিয়া যায়-_ প্রকৃত 
আত্মার স্মতিলোপ পায় এবং এইরূপ লোপের দ্বার বৃদ্ধিও মোতগ্রস্ত 
য় এমন কি বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, কিছুকাঁছে £ ৮গ ইহা আর 
আমাদের আত্মস্ততিতে থাকে ন!-ছুঃখ ক্রোধাদির আউশয্যে ইহ। 
'অদৃ্ধ হয়; আমরা আত্মা, বুদ্ধি ও ইচ্ছার পরিবর্তে ক্রোধ, শোক 
গঃথাদিময় হইয়া উঠি। 

ধ্যায়তো বিধয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গন্তেবুপলায়তে। 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কাঁমঃ কামাৎ ক্রোধোহুভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাছবতি সম্মোভঃ সন্মেহাত স্বৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মৃতি ভ্রংশাদ্‌ বুদ্দিনানোঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্টঠুতি |২।১২৮৩ 

মতএব, ইসা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া চপিবে না৷ এবং সমস্ত ইন্দরিয়- 

1ণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিতে হইবে কারণ ইন্্িয়গণকে সম্পূর্ণভাবে 
বশে আপিয়াই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তয়। | ৮ 

তানি সর্বানি সংঘম্য যুক্ত আমীত মংপরঃ। 

বশে হি যস্তেক্ত্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥২।৬১ 

শুধু ুন্ধির দারা, নানসিক সংঘমের দ্বার! ইন্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে 

সশীভূত করা সম্ভব নহেঃ উহার জন্থ এমন কোঁন বস্তর সহিত যোগের 
প্রয়োজন যাহাতে, শাস্তি ও আত্মসংঘম স্বভাবতঃই রহিয়াছে। নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে 'ভগবানে সমর্পণ করিলে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “আমাতে* সমর্পণ 


দশম অধ)াঁয় ১৩৯ 
করিলে এই যোগ সাফল্য লীভ করিতে পারে; কারণ মুক্তিদাতা 
আমাদের ভিতরেই রহিয়াঁছেন, তবে আমাদের মন, বুদ্ধি 1 ইচ্ছা তাহ। 
নহে__এগুলি তাহার যন্ত্র মাত্র। ইনি সেই ঈশ্বর) সর্বতোাবে যাহার 
শরণ লইবার কথ গীতার শেষে বল! হইয়াছে । এবং ইহার জন্ত প্রথমে 
তাহাকেই আমাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার 
সহিত আত্মার স্পর্শ রাখিতে হইবে! “যুক্ত আসীত মংপরঃ» এই বাক্যের 
ইহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু, গীতার যেমন ধরণ, এখানে শুধু এই অর্থের 
স্কেতমাত্র কর! হইয়াছে । যে সর্বোত্তম রহস্ত পরে বাক্ত কর! হইবে 
তাহাঁর সারটুকু বীজরূপে এই তিনটি কথার (ভরে রঠিযাছে-ফুক্ত 
আসীত মংপর। 

যদি এইরূপ কর! হয় তাহ! হইলে ইন্দ্রিরগণকে সম্পুণভাবে অস্তরাত্মার 
বশীভূত করিয়! বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করা খায়--তাহাদের স্পর্শ 
গ্রহণ করা যাঁয়, তাহাদের উপর কার্ধ্য কর! যাঁয়--সেই সকল ব্যয়ের 
ও তাঁহাদের গ্রতি রাগদেষের অধীন হইতে হয় না,--এঁ অন্তরাজ্মা আবার 
পরমাত্মার পুরুষের অধান হয়। পরে বিষয় সমূহের প্রত ক্রয়া হইতে 
মুক্ত ইন্দ্িয়গণ রাঁগঘেষের প্রভাব হইতে ঘুক্ত হইবে, কামনা বাসনার 
বন্দ হইতে মুক্ত হইবে এবং মানুষ সুখময় শান্তি ও আম্মপ্রদাদ লাভ 
করিবে। 
ঞ প্রসাদে সব্বহুঃখানাং হাঁনিরস্তোপজায়তে। 

প্রসন্নচেতসো হ্যান্ড বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে (২1৬৫ 

- আত্মপ্রসাদ জন্মিলে ইহার আধ্যাত্মিফাদি সর্বদুঃখের নিঃশেষে 
নাশ হয়) এই আত্ম প্রসাদ, বুদ্ধির এই শোবশূন্ধ প্রতিষ্ঠা এবং আত্মন্ঞান 
ইহাকেই গীতাতে সমাধি নাম দেওয়। হইয়াছে । 





১৪০ শ্ীঅরবিন্দের গীতা 

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাহার বাহা বিষয়ের জ্ঞান 
লোঁপ পাইবে, তাহাঁর শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাঁইবে এমনকি 
তাঁহাঁর শরীর দগ্ধ করিলেও তাহার জ্ঞান হইবে পা; সাধারণতঃ সমাধি 
বলিতে এই অবস্থায়ই বুঝাঁয়-_কিন্তু ইহা সমাধির শ্রীধান চিত্র নহে, ইহা! 
শুধু এক বিশেষ ?ভীর অবস্থা, সমাবি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা ভইবে 
তাঁভী নহে । সমাধিস্থ ব্যের গুকৃত লক্ষণ এই যে তাহার ভিতর হইতে 
সমন্ত কামনা ঘুর হয়) ভাঁভাঁওা মনে প্রবেশ করিতে পারে না; যে 
আন্তরিক অবস্থা হইতে এইরপ মুক্ষির উৎপত্তি_-শুভ।শুভঃ সুখ দুঃখ, 
সংদাঁরে বিপৰ হম্পদে অবিঃদিত মন সহ আত্মার আাম্মাতেই যে তৃপ্তি 
তাহাই প্রক্কত সন টি লন! সমানি্ছ ব্যক্তি বাতিরে কাধ্য করিলেও 


তাহার ভাব সি বাহিরের বর দিকে যখন তিনি তাকাইয়। 
থ|কেন তখনও "নাস্বা“তই ভিনি নিদন্ধ গাকেন ) যখন সাধারণের চক্ষুতে 


তাহাকে দেখায় বে তিনি লাংসারিক বাহ্‌ ব্যাপারে ব্যন্তঃ তখন সম্পূর্ণ- 
ভাঁবে ভাগবতের দিকেই হয় লক্ষণ দাঁকে। সাধারণ মানুষের স্তায়ই 
'মর্ভন জানিতে চাতিনেল থে এই মহান অমাধির এমন বাহ্িক »ক্ষণ 
কি 'আঁছে বাভাঁর দ্বার ৮ অবস্থা চিনিতে পারা ঘাঁয় 2-- 
স্থিত প্রজ্ড কা ভাবা সমাধিস্থৃম্ত কেশন। 

কিং প্রভাবেত কিনাপীত ব্রজেত কিম্‌॥ ২৫৪ 

হে কেন. 5 অবস্থিত স্থিত প্রজ্ছের লঙ্গণ কি? স্থিত ৩ 
ব্যক্তি কিরূপ :,.১*১% কিরূপ চন্নে? 

কিন্ত। এরূপ কোন লশ্ণ দেওয়| যান না এবং গুরু তাহ। দিবার 
চেষ্টাণ্ড করিছেন নী) কাদণ, এরূপ অবস্থায় একমাত্র নিদর্শন 
আভ্যন্তরীন । যে আত্মা মুক্তিঙীভ করিয়াছে তাহার মহান ভাব সমত 


দশম অধ্যায় ১৪১ 
এবং যে লক্ষণ দেখিয়া এই সমতার অবস্থা বুঝ যায় সে দনই আস্তিক 
( ৪০1১36061৮০ )। 

ছুঃখেঘনুদিগ্রমনাঃ সুখেধু ব্গিতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্কোধঃ স্থিতধীঘূ্নিকচ)তে ॥ ২৫১ 
দুঃখ উপস্থিত হইলে অনুন্ধচিন্ত, স্থখে নিষ্পৃ এবং অ।নক্তি ভয় ও 
ক্রোধ শুন্ত যে মুনি তিনি স্থিপ্রজ্জ বলিয়া অভিহিত হন। তীহাতে 
প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়। নাই ছন্দ শাই__তিনি তাহার এ্রকৃত সত্বার 
প্রতিষিত, তাহার পাওয়া থাঁকা কিছু শাইঃ তিনি আখ|কে পাইয়াছেন-- 
ত্রৈপুপ্যবিষয়া বেদ] নিন্টৈ ণ্যো ভবাজ্জুন। 
নিদ্ধন্দে। নিত্য সন্বস্থে। নির্ধো-ক্গেম অজ্মবান ॥ ২৪৫ 
একবাঁর যদি আমরা আত্ম।কে গাই তখন নকল ব্স্ুই আমাদের 
পাওয়া! হয়। 
তথাপি তিনি কর্ম হইতে বিরত হন না। এই রা গীতার 
মৌলিকত্ব ও শক্তি যে এইরূপ সমাধির কথ বিয়া এ: মুক্ত আত্ম।র 
নিকট প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার শুগ্ঠঠার কথা | নিরাও তা কন্ম সমর্থন 
করিয়াছে, কর্ম করিবার আদেশ ধিযাছে। যে নকদ ““ন শান্তর শুধু 
*কঠোর তপস্তা ও নীরবতার প্রশংস+ করিরা লোককে ম্হীন করিয়া 
তুলে গীতা তাহাদের দেই পোব এইরূপে সংশোধন ক'পয়াছে; আজ 
আমর! দেখিতে পাই যে সেই সকল দর্শণ মঠ এই দোষ এডাইবার চেষ্টা 
করিতেছে। 
হেষু কৰাচিন। 
ম. কাজ হেত ভুমিনি তে সঙ্গোহস্ত কন্মণি | ২১৭ 
তোম]র কর্ধে অকিক।র) কিন্তু বক্ষেই তোমার অধিকার আছে) কলে 


১৪২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


নহে, কর্মের ফলের ভন্তই যেন কর্শ করিও না কম্ম না করিতেও যেন: 
তোমার প্রবৃত্তি ন' হয়। 
অতএব বেদবাদীরা কামনার সহিত ঘে কার্য্য করেন সেরূপ কার্ধ্য 
এখানে অনুমোদিত হয় নাই; যে সকল রজোগুণসম্প্ন লোক কর্ধে তৃপ্তি 
পায়, সর্বদা কর্ণ করিবার জন্ত যাহাদের মন আস্থর তাহাদের মত করমু 
করিতেও গীত। এখানে উপদেশ দেয় নাই | 
যোগন্ঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং তযন্তা! ধনগুয় | 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যুত ॥ ২1৪৮ 
যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধি বা অসিদ্দির দিকে 
মনোনিবেশ ন1 করিয়! হুমি কর্শের অনুষ্ঠান কর। চিত্তের এইরূপ সমতার 
নাম যোগ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোনটা অপেক্ষারুত ভাল বা মন্দ, 
তাহ! বিচার করিয়া কার্টা করিতে হইলে, পাপের ভয় থাকিণে) পুণোর 
দিকে কঠিন চেষ্টা করিতে হইলে কাজ কর! বিপদ তইয়। উঠে। কিন্তু 
যে মুক্ত পুরুব তাহার বুদ্ধি ৪ ইচ্ছাকে তগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছেল 
তিনি ইহ সংনারেই পপ ও পুণ্য উভয় পরিত্যাগ করেন 
বুদ্ধিমূক্কা জহাতীহ উত্তে নক ছুদ্ুতে। 
কারণ, তিনি পাঁপ পুণোর উপরে ঘে নীতি তাহাতে উঠেন__সেই নীতি? 
আম্মভ্ঞানের স্বাদীনঠাঁৰ উপর গ্রচিটিত | প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ 
কামনাশৃন্ত কর্মের কোন ছ্িরনিশ্চয়গ বা কার্য্যকারাতা থাকিতে পারে 
না, কোন বিশেদ উদ্দেশ্য লইয়া! কার্ধ্য না করিলে নে কার্ধয ভাল হইবে নঃ 
উদ্ভাবিনী “ক্তির৪ সমাক বিকাশ হইে পারিবে ন'। কিন্যু ইহা ঠি 
নহে; যোগন্থ হইয়া বে কর্ম করা যার তাহ! শুধু সর্কোচ্চ নহে। তাহাই 
সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানদঙ্গত-__সাংসারিক ব্াপারেও .এইরূগ কর্দ' সর্বাপেক্ষ' 
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অধিক শক্তি সম্পন্ন ও কার্ধাকরী; কারণ সর্ধ কর্মের ধিনি অধীশ্বর তাহার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কন্দম আলোকিত। যোগ; কর্ম 
কৌশলম্‌। কিন্তু, দুঃখ যন্ত্রণাময় মানব জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই যে 
যোগী লক্ষা বলিয়া সকলে স্বীকার করেন-_দাংসারিক কন্ম করিতে যাইলে 
কি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রট ভইতে ভইবে না? না, তাহাও হইবে না) 
ঘে সকল জ্ঞানী বাক্তি ফলকাননা পরিস্যাগ পৃর্বক ভগবানের সহিত যোগে 
কন্ম করেন তাহারা জন্মা বন্ধন তইতে মুক্ত হন এবং সেই পরমপদ্ প্রাপ্ত 
হন-_-সেথানে শোকপঃখমন্ব মানব জীবনের যন্ত্রণা ভাগ করিতে 
হয় না । 
কম্মজং বুদ্ধঘুক্তাহি কলং ত্য! হন্ধধিণঃ | 
জন্মবন্ধ বিশিম্মক্তাঃ পদং গচ্ছন্তাপাময়ন্‌ ॥২1৫১ 

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হন তাত হইতেছে ব্রহ্গনিষ্ঠ অবস্থা; নি বর্গ 
নী গ্রতিঠিত হন, ব্রাঙ্গী হথিত৬ প্রাপ্ু হন সংসার বন্ধ জীবের থে 
অবস্থা, থে জ্ঞান যে, অভিজ্ঞতা, থে অগ্জভ়াতি হহা হাহ বিগপাত। আই 
বে দন্দ্মর জাবন তাহাদের শিকউ দিবদের স্বরূপ-এভ ভীদল হাতার 
জাগাতাবস্থা) তাহাদের চেতনা-_এই অবস্থাচেহ তাহারা কা করিবার, 
ভ্গীন গাঁভ করিবার স্রধোগ পায়-এই জীবন যোগীন নিকট নাত্রি স্বরূপ 
আত্মার কষ্টকর নিদ্রা এবং অন্ধকার স্বরূপ) তাহাদের যাহ! নিদ্রার 
অব্থা, যাহাতে সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয তাহাতে সংষমী জাগ্রত হনঃ 
সেই অবস্থাতেই হাব প্রকত জীবন, ভীহার জ্ঞান ও শক্তির উদ্দ্রল 
দিবস। 
যা নিশা » ২ডুতানাং তশ্ত।ং জাগি সংযম 


যস্তাং ০ গান সা নিশা পশ্যুতো মুলে; [৬১ 
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“সাধারণ বাক্তিগণের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ নেই রাত্রিতে 
জিতেন্দত্রিয় যোগী জাগ্রত থাকেন) যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিগণ জাগিয়া 
থাকে; স্থিত প্রজ্ঞের তাহা রাত্রি স্বরূপ ।”--সংসারবন্ধ অগ্জাশী ব্যক্তিরা 
কর্দমান্ত সামান্ত জলের মত--কামনাঁর সামান্ত বেগেই বিচলিত হুইয়!. 
উঠে) যোগী চেতনার বিশাল সদুদ্রের ্তায়--সকল সময়েই তাহ পুরিত 
হইতেছে তথাপি তাহা আম্মার বিরাট শান্ততে নিথর নিশ্চল; সমুদ্রে 
£যমন জল প্রবেশ করে, তেমনই সংসারের সমত্ত কামনা ভ'হাতে গ্রবেশ 
করে--তথাপি তীহার কোন কাঁমনাই নাই এবং তিনি বিন্দু মাত্র 
বিচলিতও ভন না-- 

আপূর্যযমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ। 
তর্বৎ কানা বঃ প্রবিশস্তি সর্ব 
স এ।গ্ঠিনাঞ্সেতি ন কামকামী ॥২৭০ 


যেমনু সমস্ত ন্দ ননীর জলে পরিপূর্ণ অহ গশ্তীর সমুদ্রে বর্ধার 
বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করেঃ সেইরূপ “লাণি বিষয় সকল স্থিত গরজ্ঞ 
পুরুষে প্রবি হয় বটে, কিন্ত তাভাতে সে মহাঘ্মা কখনও বিক্ষে তধুক্ 
না হইয়া! বরুং শান্তিই লাঁভ করিয়া থাকেন। কারণ, মুধাএণ ব্যক্তিরা 
আমি, আমার, তোমা র্র্পএই মকল দুঃদদারক জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু যেগা 
বক সর্বত্র দে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহি এক এবং তাহাতে «আমি 
ব| “আনার” এক্সপ ভাব নাই ।-ভিনি অপরের স্তারই কাধ্য করেন 
এবং বাহদম্ত দেখিয়া বিচদিত হন না). তিনি সেই একের ভিতর নিকষ? 
ব্যক্তিত্, আমিত্ব নির্বাপিত করিয়! দিয়াছেন, মেই একত্বের মধ্যে তিনি 
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ীন করেন এবং মৃত্যুকালে সেই ব্রাহ্ধীস্থিতিতে থাকিয়৷ ব্রন্গে নির্বাণ 
লাভ করেন। 
এষ! ব্রাঙ্গীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপা বিমুহাতি । 
স্থিত্বস্তা মস্তকালে২পি ব্রন্ধনির্বা ॥২৭২ 
গীতাঁয় এই যে* নির্ব্বাণের কথা বণা হৃফুঁয়াছে ইহ! বৌদ্ধমতানুষায়ী 
আত্মার লোপ সাধন নহে; বাক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তাকে সেই এক অনস্ত 
অপৌরুষেয় সত্বার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়! দেওয়াকে গীতখুতে 
নির্বাণ বল! হইয়াছে। 
এইরূপে সখ্য, যোগ ও বেদান্তকে ক্মভাবে মিশাইয়াই গীতাশিক্ষার 
প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা মোটেই সব নহে? কার্ধতঃ জ্ঞান 
ও কর্ধের একত্ব সাধন যে অবশ্ত প্রয়োজন তাহাই এখানে সাধিত 
হইয়াছে; আত্মার চরম পূর্ণতার থে তৃতীয় উপাদান--তগবতপ্রেম ও 
ভক্তি, এপর্যন্ত কেবল তাহার সঙ্কেত মাএ কর! হইয়াছে। 





